জানা অজানা মহাফেজখানা 


জানা অজানা মহাফেজখানা 


উদয়ন মিত্র 


অরুণা প্রকাশন 


২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 


গন প্রকাশ হ ১৪ এপ্রিল, ২০০০ 


প্রকাশক 5 

শ্যামল ক্টাচার্ধয 

২, কালিদাস সিংহ লেন 

কলকাতা ৯০০ ০০৯ 

ফোন নং 2 ২৬৩৫২ ৬৬৬৩০/৯৩৬৩৯৮৬০১ ২৮৫ 


লেজার কম্পোজ ও মুদ্রণে ৪ 
অকরুণা প্রিন্টার্স 


২, কালিদাস সিংহ লেন 
কলকাতা ৭০০১ ০০১১ 


জচহদ ও 

অরুণা শ্রিন্টার্স 

২, কালিদাস নিংহ্‌ লেন 
কুলাকাতা ৩১০০ ০০৯ 


উৎসর্গ 


ড. রামদুলাল বসু 


নিবেদন 


বাঙালি জীবনের তো বটেই আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 
সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে রাজ্য মহাফেজখানায় । আমাদের দেশচেতনার নানা তরঙ্জা, সমাজ 
ও সময়ের ডাকে আমাদের পূর্বজদের সাড়া দেওয়ার সচেতনতার নানা পর্ব, আমাদের 
জ্ঞানচর্চা ও সত্যানুসন্ধানের বিরামহীনতার সাক্ষ্য তাদের চলনচিহ্ন রেখে গেছে 
মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নানা নথিপত্রে । অতীতনিষ্ঠা বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার অন্যতম 
উপায়। মহাফেজখানা-মনক্কতা সেই নিষ্ঠারই অন্যতম মাপকাঠি 

পশ্চিমবঙ্গা রাজ্য লেখ্যাগারের প্রান্তন উপ-অধিকর্তা উদয়ন মিত্র পশ্চিমবঙ্গা বাংলা! 
আকাদেমির অনুরোধে এই রাজ্যের মহাফেজখানার ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। 
সামগ্রিকভাবে মহাফেজখানার সংস্ঞানির্ণয় থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্য মহাফেজখানার 
গড়ে ওঠার বৃত্তাস্ত, সেই গঠন ও বিকাশপর্বে নানা কৃতবিদ্য মানুষের কথা, মহাফেজখানায় 
গবেষণা করে যারা এদেশের ইতিহাসচর্চাকে খন্ধ করেছেন সেইসব বিদ্বজ্জনের কথা 
'থ্যনিষ্ঠভাবে লিখনবদ্ধ করেছেন। গ্রশ্থটির সঙ্গো সংযুস্ত হল দীর্ঘ পরিশিষ্টপর্ব। সেই পর্ব 
থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র যেমন পাঠকের বিস্ময়বোধকে বিস্ফারিত করবে তেমনই 
মহাফেজখানার সংগঠনের নানা দিক বিষয়েও পাঠক অবহিত হতে পারবেন । এই প্রশ্থটির 
ভূমিকা লিখেছিলেন রাজ্য মহাফেজখানার অধিকর্তা অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় । বাংলা 
আকাদেমির বিশেষ আপনজন এই কৃতবিদ্য মানুষটির স্মৃতি শ্রদ্ধার সক্ষো স্মরণ করি। 

সমগ্র গ্রস্থটির উপাদানে ও উপস্থাপনে গ্রম্থকারের তথ্যনিষ্ঠা, মহাফেজখানা-বিষয়ে 
তাঁর নিপুণ অধিকার এবং শ্রমনিবিড়তার পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। সাধারণ পাঠক যেমন 
আমাদের রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, সেখানে সংরক্ষিত 
বিখুলায়তন সম্পদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন, তেমনই প্রদর্শশালাবিদ্যার জ্রানার্থীদের 
কাছেও বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে এই গ্রন্থ । 


সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সচিব 


ভূমিকা ১ 

প্রাককথন ৩ 

সংজ্ঞার খোজে ৭ 

সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক ১৮ 
প্রথম পর্ব 

রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা : গঠন পর্ব ১৯০৪-১৯০৯) ২৯ 

শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধি : ১৯১০ ৪২ 

শ্রীনাথের সংস্কার পর্ব : ১৯১০-_১৯১৬ ৪৭ 
দ্বিতীয় পর্ব 

রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯২০-২০০০: ৫৫ 

গবেষণাবিধি ৭০ 

কয়েকজন গবেষক ৭৯ 

রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা ও এঁতিহাসিক নথিপর্যদ ৯৪ 
তৃতীয় পর্ব 

ওঁপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র : 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগ ১৮৫৮ ১১১ 

ব্রিটিশ রাজ্যের নথিপত্র : ১৮৫৯-১৯০০ ১৩৬ 

বিশ শতক : রাজনৈতিক “'গোপন' নথিতে 

রাজবিরোধী আন্দোলনের খণ্চিত্র ১৫৯ 

আর্কাইভস ও এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ১৭৭ 

শেষের কথা ১৮১ 
তথ্য নির্দেশিকা ১৮৬ 


পরিশিষ্ট ১৯৭ 


ভূমিকা 


অনেককাল আগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাষাণের কথা নামে একটা ছোট্ট বই 
লিখেছিলেন । লেখকের মতো তীর এই বইটাও বর্তমান প্রজন্মের অনেক পাঠকের কাছেই 
হয়তো বিস্মৃতপ্রায় অতীতের মেদুর স্মৃতি । যে পাথুরে প্রমাণকে আশ্রয় করে তিনি নিজেই 
অনেক ভারী ভারী বই লিখেছিলেন, সেই পাথরেরও যে নিজের কিছু বলার আছে সেটা 
রাখালদাস উপলব্ধি করেছিলেন। এই আত্মকথনই ছিল পাষাণের কথার প্রধান উপজীব্য । 

জানা অজানা মহাফেজখানা-র পান্ডুলিপি পড়তে গিয়ে হঠাৎই যেন পাষাণের কথা 
নতুন করে মনে পড়ল। এ কথা সকলেই জানি যে মহাফেজখানা সরকারি নথিপত্রের 
একমাত্র সংগ্রহালয়। এখানে সরকারি নথি সংগৃহীত হয়, সংরক্ষিত হয়, গবেষকদের 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এইসব নথির স্ংগ্রহ এবং সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে। 
সাধ্যমতো সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই অন্যান্য মহাফেজখানার মতো পশ্চিমবঙ্জা রাজ্য 
'আর্কাইভস'ও গড়ে উঠেছে। রক্ষণাবেক্ষণের এই কাজ সহজ নয়। তবু অনেক অসুবিধার 
মধ্যেও এখানকার আধিকারিক ও কর্মীরা প্রাচীন নথিপত্রগুলোকে বাচিয়ে রেখেছেন। 
যেহেতু, অন্যান্য রাজ্য মহাফেজখানার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের “আর্কাইভস অনেক 
পুরোনো, তাই সংরক্ষণের কাজটা এখানে অনেক দুরুহ। একটি বাড়িতে স্থান সংকুলান 
হয়নি, তাই তিনটে বাড়িতে ছড়িয়ে আছে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে 
পরবর্তী প্রায় আড়াইশো বছরের বহু বিচিত্র সরকারি নথি। এইসব নথির পাতায় পাতায় 
ছড়িয়ে আছে একদিকে যেমন বাংলাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা ও 
প্রসারের কাহিনি, অন্যদিকে তেমনই এদেশে জনসমাজে সাম্রাজ্যবাদের অভিঘাতের 
কথিত-অকথিত নানা আলেখ্য । অতীতের বহু নির্ণায়ক ঘটনার নির্বাক অথচ বাত্বয় সাক্ষ্য 
হল এই সংগ্রহশালা । দীর্ঘকাল ধরে অনেক একনিষ্ঠ গবেষকই এখান থেকে সংগ্রহ 
করেছেন মণিমুক্তো । তাদের কারও কারও কথা উদয়ন মিত্র প্রসঙ্গাক্রমে উল্লেখ করেছেন। 
অনায়াসেই তার সঙ্গো যুস্ত করা যায় এদেশের অথবা বিদেশের আরও অনেক 
গবেষকদের নাম বা তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা । স্বভাবসিদ্ধ পরিমিতিবোধে শ্রীমিত্র 
এ বিষয়ে বিস্তারে আলোচনা করেননি । হয়তো ভবিষ্যতে করবেন, কারণ এখানকার 
আধিকারিক হিসেবে গত ত্রিশ বছরে তিনি নিজেই অনেককে দেখেছেন। অন্যদের কথা 
পড়েছেন অথবা শুনেছেন। ইদানীং অবশ্য মহাফেজখানায় বসে শ্রমসাধ্য গবেষণা করার 
রেওয়াজটা কিছুটা কমে আসছে। তা ছাড়া আধুনিক প্রযুস্তির এবং গবেষণা সহায়কদের 
সাহায্যের ফলে নথিপত্র অনুসন্ধানের অনেক নতুন প্রথা-প্রকরণও আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে 


আশার কথা, সকলেই এই স্রোতে গা ভাসাননি । আর যারা উজানে চলেন, তাঁরাই তো সৃষ্টি 
করেন প্রকৃত ইতিহাস। তাদের কাছে মহাফেজখানা আজও অপরিহার্য। 

অথচ যে মহাফেজখানা ইতিহাসের আকর, সে নিজেও তো ইতিহাস। উপযুক্ত 
জীবনীকারের হাতে পড়লে মহাফেজখানা সম্পর্কে আশ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। উদয়ন মিত্রকে 
ধন্যবাদ। তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্জোর রাজ্য মহাফেজখানার সঙ্জো যুক্ত । কর্মজীবনের বিভিন্ন 
পর্বে ধাপে ধাপে ইতিহাসের ধূসর পাণডুলিপির সঙ্গ! তাঁর গড়ে উঠেছে সধ্যের সম্পর্ক । 
তাঁর লেখা জানা অজানা মহাফেজখানা যেন পর্ব থেকে পর্বাগ্তরে সেই সম্পর্কেরই ইতিহাস। 
তিনি মহাফেজখানার জীবনীকার ৷ কর্মজীবনের সায়াহ্কে এ যেন অতীতের স্মৃতিচারণ। 
তার এই প্রকাশনা গভীর ভালোবাসার রসে জারিত। এই রচনা যদি বর্তমান প্রজন্মকে 
মহাফেজখানার দিকে আকৃষ্ট করে তবেই তাঁর শ্রম সার্থক হবে। 


বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় 
অধিকর্তা, উচ্চশিক্ষা দপ্তর 
লেখ্যাগার শাখা, পশ্চিমবঞ্জা সরকার 
৬ ভবানী দত্ত লেন 
কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 


প্রাককথন 


ওঁ্পনিবেশিক শাসনকালে সরকারের স্থায়ী দলিল দম্তাবেজ সংরক্ষণ করার জন্য 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেসমস্ত রেকর্ডরুম বা 'রেকর্ড অফিস' গড়ে উঠেছিল স্বাধীন 
ভারতে সেইসমস্ত প্রতিষ্ঠানই আর্কাইভস নামে পরিচিত হয়। স্বাধীনতার মুস্ত পরিবেশে 
রেকর্ডরুম থেকে আর্কাইভস-এ উন্নীত হওয়ার মধ্যে শুধু সময়ের প্রশ্ন ছিল, কেন-না 
লোকচক্ষুর আড়ালে আর্কাইভসের মূল কাজটি ইতিমধ্যে করে ফেলেছিলেন একদল 
সাধারণ কর্মী। এঁরা নথি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু সরকারি দস্তাবেজের গুরুত্ব বুঝতে 
ভূল করেননি। 

আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া পর্যস্ত এক ভিনদেশি 
শাসকগোষ্ঠী কীভাবে এই দেশ শাসন করেছিল আর কীভাবেই বা এর অভিঘাতে 
আমাদের কৃষিভিত্তিক রক্ষণশীল সমাজ অনিবার্য পরিবর্তনের টানাপোড়েনে উত্তেজিত 
হয়ে উঠত তারই সুনির্দিষ্ট পরিচয় আছে এইসমণ্ত নথিপত্র । সরকারি দলিল দস্তাবেজে 
সমাজবদ্ধ মানুষেরই ছবি থাকে। বর্তমান গ্রন্থ বাংলা সচিবালয়ের দলিল দস্তাবেজ 
থেকে এক আপাত-অজ্ঞাত 'শাখা' গড়ে ওঠার কাহিনি : সচিবালয়ের অজজ্র 
অগোছালো অবিন্যস্ত হয়তো বা বিবর্ণ নথিপত সুবিন্যস্ত করে যেভাবে মহাফেজখানার 
আকার দেবার চেষ্টা করা হয় তারই পরিচয় আছে এই গ্রশ্থে। সূচনায় যে সমস্ত 
নথিপত্র প্রশাসনের প্রয়োজনে তৈরি হত, পরে সেই সমস্ত নথিপত্রই মানুষের 
সাংস্কৃতিক উৎস হয়ে ওঠে : প্রশাসনিক দলিল দস্তাবেজের গর্ভে রক্ষিত থাকে একটা 
জাতির সামগ্রিক পরিচয়। এই গ্রম্থে সেই পরিচযষের সন্ধান করা হয়েছে। 


১ 

গ্ন্থবিন্যাসের কথা লেখা যায়। সূচনায় আমি আর্কাইভসের অর্থ ব্যাখ্যা করেছি। 
বিশিষ্ট লেখ্য বিশারদের দৃষ্টিকোণ থেকে আর্কাইভসকে দেখার চেষ্টা করেছি। “রেকর্ড - 
এর পরিচয় পালটিয়ে যাবার সঙ্জো যে আর্কাইভসের ধারণায় পরিবর্তন আসে সংজ্ঞা 
অংশে এ বিষয়ে ইঙ্জিত দিয়েছি আমি। আর্কাইভসের সংশ্লিষ্ট বিষয় বা 'রেকর্ড 
ম্যানেজমেন্ট-এর মতন বহু-আলোচিত বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করিনি, সুযোগও 
ছিল না। আর্কাইভস নিয়ে আলোচনার পর আমি মুল লেখায় ফিরেছি। উনিশ 
শতকের প্রথম দশকেই ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্র নিয়ে বাংলা দেশে প্রথম 


৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


“রেকর্ড অফিস' গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। কোম্পানি প্রশাসকরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য 
নিয়ে নথিপত্র তৈরি করতেন, সুন্দর পরিচ্ছন্ন হাতের লেখাই হত ওই সমস্ত নথির 
প্রাথমিক শর্ত। কোম্পানির কর্তাব্যস্তিরা ভবিষ্যতের কথা ভাবতেন, পরে ব্রিটিশ 
শাসকগোষ্ঠীও | দলিল দস্তাবেজ বাদ দিয়ে প্রশাসন চলে না। 


২ 
এই গ্রম্থের গঠনপর্বে কোম্পানির ১৭৫৭-_১৮৫৮) ও ব্রিটিশরাজের ১৮৫৯-১৯৪৭) 
নথিপত্র নিয়ে কীভাবে অবিভস্ত বাংলার প্রথম 'রেকর্ডবুম' গড়ে উঠেছিল সে ইতিহাস 
লিখেছি। প্রথমে ব্রিটিশ রাজের তিন আমলা পরে বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্তী এই গড়ার 
কাজটি করেছিলেন। শ্রীনাথ অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিক হিসেবে যে কাজ শুরু করেন 
তার অবসান হয় ১৯১৬'র নভেম্বরে কিপার হিসেবে রেকর্ডরুম থেকে তার অবসর 
নেওয়ার পর। শ্রীনাথ ছিলেন প্রথম কিপার অভ রেকর্ডস। 

শ্রীনাথের উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'রেকর্ডরুম' পরিচালনবিধি তৈরি। কয়েকজন 
উচ্চ ও নিন্নবর্গীয় সহকারী আর কয়েকজন নথি সরবরাহকারীর সাহায্যে শ্রীনাথ 
রেকর্ডবুমের গঠনপর্ব সুষ্ঠুভাবে শেষ করেছিলেন । শ্রীনাথের উত্তরসূরিরা মূলত তীকেই 
অনুসরণ করেছিলেন । শ্রীনাথ জানতেন কীভাবে “ছেঁড়া' কাগজ, “বাতিল' কাগজ থেকে 
কাগজের ফুল তৈরি হয়। 

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ১৯২০'র কালে, এই পর্বে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রেকর্ডরুম বা 
মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের উপর। এখানে এঁতিহাসিক ও চলতি শাখার কাজের কথা 
বলা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল নথিপত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মূল্যায়ন, গবেষকদের কথা 
মনে রেখে নির্ঘন্ট তৈরির মতন কাজ। এই সময়ে রেকর্ডরুমে গবেষকদের নিত্য 
উপস্থিতি লক্ষ করে তৈরি হল একগুচ্ছ নিয়মনীতি । এরই সঙ্জো সাযুজ্য রেখে 
১৯২৮-এ মহাকরণের পঞ্চম অঞ্চলে ব্রেক ফাইভ) যেখানে সরকারি মুদ্রণের কাজ 
চলত, গড়ে তোলা হল এতিহাসিক শাখার গবেষণা কক্ষ। এখানকার দীর্ঘ বারান্দা 
ঘিরে এই কক্ষ তৈরি হল চারজন গবেষকদের জন্য (70110108| (২০০01৫5) [06011. 
[1085 73, 1419) 1928, 1৭০. 15) | আর এই গবেষণা কক্ষ থেকে বাংলা দেশে উনিশ 
শতক চর্চার সুচনা । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, জে, সি. সিনহা, জে. 
কে. মজুমদারের “উনিশ শতক চর্চার নমুনা এই সময়ের নথিপত্রে পাওয়া যাবে। 

ওই পর্বে আলোচনা করেছি কীভাবে স্বাধীনতা উত্তরকালে অনিবার্ধতা মেনে 
আর্কাইভস বা মহাফেজখানার এঁতিহাসিক শাখার জন্য কলেজ স্ট্টে বাড়ি কেনা হয়। 
মহাকরণের অপরিসর স্থান থেকে এঁতিহাসিক শাখা (১৭৫৮-১৯০০) নতুনভাবে 
তৈরি এই বাড়িতে স্থানাস্তরিত হল ১৯৬০'র শুরুতে । ১৯৬১*র মধ্যে আর্কাইভসের 
এতিহাসিক শাখা গড়ার কাজ শেষ হল এখানে । 

১৯৮০'র কালে সরকারি নধিপত্রের বাইরের জগতে অর্থাৎ বেসরকারি অঞ্চল 
থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করা হল : এঁতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান এই সমস্ত 


সংজ্ঞার খোজে ৬ ৫ 


বেসরকারি দলিল দস্তাবেজ মহাফেজখানার সম্পদ বৃদ্ধি করল। ওই পর্বের শেষ 
একবিংশ শতাব্দীর সূচনায়। বিশ শতকের শেষে কলকাতার অভিজাত অঞ্জলে 
মহাফেজখানা বা আর্কাইভসের নতুন বাড়ি গড়ে উঠেছে। 

একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই বাড়িতে তৈরি হল আর্কাইভসের নতুন শাখা 
'ফোটো বিভাগ'। আই. বি. শাখা থেকে পাওয়া বিশ শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
ছবি আর্কাইভসের চিরাচরিত কাজে নতুন মাত্রা যোগ করল। মহাফেজখানার পরিচিত 
জগতে বেসরকারি নথিপত্র, বিপ্লবীদের ছবি ও তীদের নিষিদ্ধ চিঠিপত্র বনুমাত্রিক 
বৈশিষ্ট্য যোগ করে দিয়েছে। 

তৃতীয় বা শেষ পর্বে কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজের কিছু নথিপত্র দিয়ে আলোচনা 
করেছি। সময় সমাজ আর মানুষজন কীভাবে ভিনদেশি প্রশাসকদের চিস্তা ভাবনায় 
স্থান করে নিয়েছিল সরকারি নথির পাতায় তার খোজ করেছি। এই আলোচনার 
সময়সীমা ১৭৫৮-১৮৫৮ ও ১৮৫৯-১৯০০। বিশ শতকের অস্থির সময়ের ছবি 
আছে সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের “শোপন' ও আই. বি. শাখার নথিপত্রে। এই 
আলোচনা শুরু করেছি ১৯০৫-এর বঙ্জাভঙ্জা থেকে, শেষ করেছি তেভাগা আন্দোলনে 
এসে । 'গোপন' বলেই রাজনৈতিক ও আই. বি. শাখার নথিপত্রের তথ্য নির্দেশিকা 
দিতে পারিনি। ধারাবাহিক বর্ণনার মধা দিয়ে এখানে আমি কিছু উল্লেখযোগ্য নথির 
কথা লিখেছি_এই বর্ণনা অসম্পূর্ণ। সমাজচিত্র সবসময়েই অসম্পূর্ণ থেকে যায় : 
অসম্পূর্ণ চিত্রও পূর্ণ থেকে নিতে হয। এবং সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অংশ লিখেছি কীভাবে 
নথিপত্রের হস্তাভ্তরণের সময়, কেন্দ্রীয় ও রাজাস্তরে ভারসামোর অভাব ঘটেছিল সেই 
কাহিনি । 


৩ 

এই গ্রশ্থে রেকর্ডরুম ও মহাফেজখানা একসঙ্জো ব্যবহার করেছি আমি। রেকর্ডবুম 
নামে পরিচিত হযেও প্রাক স্বাধীনতা যুগে “ওই' ব্রেকর্ডবুম একই সঙ্জো বৌদ্ধিক ও 
প্রশাসনিক দাযিত্ব পালন করে আধুনিক আর্কাইভস বা মহাফেজখানার মাঝামাঝি 
জাযগায স্থান করে নিয়েছিল। একই মুদ্রার একদিকে 'বেকর্ডরুম' অন্যদিকে 
“মহাফেজখানা'র ছবি দেখা মাম কখনো-কখনো। সুচনা থেকে, তাই লেখা যায 
ওপনিবেশিক রেকর্ডবুমের বং পালটাতে শুরু করেছিল, রক্ষণশীল ধারণার লক্ষ্মণরেখা 
অতিক্রমের চেষ্টা করে গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে এসে 'রেকর্ডরুম' আর্কাইভস হল . 
বাংলা বাঙালির সুখপাঠ্য ইতিহাসের উৎসমুখ। 


8 
এই গ্রশ্থের তথ্য সম্বন্ধে দু-এক কথা লেখা যায়, শুরুতে রাজনৈতিক পরে এপ্রিল 
১৯৩৭'র পর স্বরাষ্ট্র (রেকর্ডবুম) দপ্তবের মুলত অস্থায়ী “বি' শ্রেণির নথি থেকে এই 
গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করা হযেছে। এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নিতান্ত গুরুত্বহীন 


৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


নথি 'সি' ফাইলেও তথ্যের খোজ করেছি। রাজ্য মহাফেজখানা নিয়ে লেখা কোনো গ্রশ্থ 
নেই, আমি তাই বাধ্য হয়েছি সরকারি নথির উপর নির্ভর করতে । এই সমস্ত নথিপত্র 
সধ্ধন্ধে আমাদের ধারণা আদৌ স্পষ্ট ছিল না আগে, ফলে যে তথ্যের খোঁজ মিলেছে 
সেটাই নতুনের তকমা পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে মূল নথির অভাবে ফাইল 
রেজিস্টার দেখতে হয়েছে। এখানে কোনো বিবরণ না থাকলেও বিশেষ বিশেষ নথি 
সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিত পাওয়া গিযেছে। অতীত সন্ধানের জনা বা ফেলে 
আসা মানুষজন আর তাদের দিনক্ষণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে এক ধরনের রোমাঞ্ু জাগে । 


৫ 
পরিশেষে বলা যায় আঠারো-উনিশ শতকের সাধারণ ও বিশ শতকের গোপন নথিপত্র 
বিষযে মূল আলোচনায় উল্লেখ করেছি। বিশ শতকের বাংলা সচিবালয়ের সাধারণ 
নথিপত্র নিযে আমি কিছু লিখিনি। এই সমযের কযেকটি চমকলাগা নথি পরিশিষ্ট 
ংশে যোগ করে সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করলাম। 

অসংখ্য মণিমাণিক্যের মধ্যে থেকে পছন্দের নথিটি খুঁজে পাওযা কঠিন : নথি 
নির্বাচনে সেই সমস্যায় আমাকে পড়তে হয়েছে। বর্তমান পরিশিষ্টের প্রথম নথিটিতে 
এক যুবকের চাকরি খোঁজার সংবাদ আছে, শেষের নথিটিতে আছে আমাদের পরিচিত 
কলকাতার চিরস্তন অন্ধকার জগতের ছবি। মহাফেজখানা আলো-আধারে জড়িযে 
থাকে সতত। 


সংজ্ঞার খোজে 


সরকারি বা বেসরকারি নথিপত্র বা দলিল দস্তাবেজ সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ খুব কম । যার 
হাতে তৈরি হয কোনো মুলাবান নথি তিনিও শেষ পর্যস্ত উদাসীন হযে যান তারই তৈরি 
নথি সম্বন্ধে অলস মুহূর্তে তিনিও বলে থাকেন কী সব বাজে কাগজ ! বোধকবি প্রত্যেক 
দশজনের মধ্যে সাতজনই এই সমস্ত আপাত মূল্যহীন কাগজপত্র বিষে চূড়াস্ত রকমের 
উদাসীন । তাঁরা অনায়াসেই বলেন কী লাভ এই সমস্ত কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ 
করে £ সমাজ-ইতিহাস সম্বন্ধে এক ধরনের বিপজ্জনক অজ্ঞানতা এমন ধারণার পিছনে 
কাজ করে থাকে। 

ওই অজ্ঞানতা উদাসীনতার জন্য আমরা অনেক সময়ে ধ্বংস করে ফেলি দেশ-দশের 
অনেক মুল্যবান নথিপত্র, আমাদের অবহেলায় নষ্ট হয় সমাজ-ইতিহাসের উপাদান, হারিয়ে 
যায় অতীতের উৎস মুখ। অথচ ধূলি ধূসর অবহেলা আর অযত্বে পড়ে থাকা কিছু কিছু 
দলিল দস্তাবেজ আমাদের নিয়ে যেতে পারে সেই সমযে যে সময় আমরা ফেলে এসেছি, 
আমরা খোজ নিতে পারি সেই জগতের যে জগৎ দেখিনি কখনও । ফেলে আসা সময়, 
অচেনা মানুষ বা ইতিহাসের শব্দ, বাক্য ধনু থাকে বিবর্ণ দলিলপত্রে বাত্ডিলে- 
মহাফেজখানায়। 


৯ 
'আর্কাইভস' নিয়ে আলোচনার আগে আমরা জেনে নেব কেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলা হয়। সরকার কী এমন সংস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য বা চলতি প্রশাসনের সঙ্গে এর 
কী কোনো সম্পর্ক থাকে ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমরা খুঁজে পাব আর্কাইভস 
বা মহাফেজখানা প্রতিষ্ঠার মৌলিক কারণ । 

আমরা জানি প্রশাসন সচল রাখতে নথি বা দলিলপত্রের প্রয়োজন হয় নিত্যদিন ; 
প্রতিক্ষণে, নিপুণভাবে প্রশাসন চালানোর জন্য প্রত্যেক প্রশাসকই চান নিখুঁত নথি যেখানে 
উল্লেখ থাকবে : ০১) বিষয় ও ২) নথি শনান্তকরণ সংখ্যা । বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়েও 
বলা চলে প্রশাসনিক দক্ষতা প্রতিফলিত হয় বিভাগীয় নথির পূর্ণতায়। প্রশাসনিক কাজের 
প্রয়োজনে প্রতিদিনই তৈরি অজন্ত্র নথিপত্রের মধ্যে যে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ভবিষ্যতে 
প্রশাসনের প্রয়োজনে লাগবে বলে মনে হয় অর্থাৎ যেখানে প্রতিফলিত হবে সরকারি 
নিয়মনীতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার, সেই সমস্ত নথিপত্র 


৮ ঞ জানা অজানা মহাফেজখানা 


আলাদা করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এই সমস্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে 
একটা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ ছবি। এই অর্থে এই 
সমস্ত দলিলপত্র সামাজিক ও প্রশাসনিক দর্পণ বিশেষ : যে দর্পণ একজন সমাজবিজ্ঞানী 
ব্যবহার করেন অতীতচর্চার প্রয়োজনে, একজন প্রশাসক ব্যবহার করেন প্রশাসনিক 
কারণে । পৃথিবীর যে কোনো দেশে আর্কাইভস বা মহাফেজখানা গড়ে তোলার মূলে এই 
প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাই গুরুত্ব পেয়ে থাকে । আমাদের কাছে ফরাসি জাতীয় 
মহাফেজখানা যথার্থ উদাহরণ হতে পারে । ফরাসি বিপ্লবের উত্তাল সময়ে ভবিষ্যতের 
প্রয়োজনে জাতীয় সভার ন্যোশনাল আযাসেম্বলি) নথিপত্রের সুষ্ঠু সংরক্ষণের প্রশ্ন শুধু 
উঠেছিল তাই-ই নয় বুরবৌ শাসকদের নথিপত্র জাতীয় সম্পদ হিসেবে সুরক্ষার ব্যবস্থা 
করা হয়। বিপ্লবের সৃচনায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভার “আর্কাইভস' ১৭৯০-এর সেপ্টেম্বরে 
ফ্রান্সের পূর্ণাঙ্জা আর্কাইভসের মর্যাদা পায়। ফরাসি সন্ত্রটকে হত্যা করে জনগণের 
অনুশোচনা ছিল না, সে দিনের জরুরি প্রশ্ন ছিল ফরাসি নথিপত্র রক্ষা করা । প্রাচীন সমাজ 
ব্যবস্থার উপাদান সংরক্ষণ করে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা 
বিপ্লবীরা তৈরি করেছিলেন তাদের প্রতিষ্ঠিত আর্কাইভসে । ফরাসিদের জাতীয় 
সংগ্রহালয়ের উদাহরণ দিয়েছি, ওপনিবেশিক যুগে আমাদের দেশের কথা বলা চলে। 
সাধারণ মানুষের অধিকার, অবশ্যই সরকারের অধিকার, সুরক্ষার জন্য এতদ্‌ বিষয়ক 
দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের জন্য সরকার অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়। ১৮২০ সালে 
কলকাতায় কোম্পানির শাসক গোষ্ঠী যে 'জেনারেল রেকর্ড অফিস' গড়ে তুলেছিল তার 
কারণ ছিল জমিদার কৃষক, সরকার ও সাধারণ মানুষের আঁধকারের রক্ষা কবচ- রাজস্ব 
সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ রক্ষার ব্যবস্থা করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উত্তর রাজস্ব বিভাগের 
নথিপত্রে এই সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর অধিকারের লক্ষ্মণরেখা ঠিক করা আছে। 

সরাসরি লেখা যায় সরকার নথি সংগ্রহালয় বা আর্কাইভস গড়ে তুলতে দায়বদ্ধ । এই 
দায়বদ্ধতা নিজের কাছে, দেশ আর দশের কাছে। প্রশাসন সচল রাখতে বা প্রশাসনিক 
কাজে গতি আনতে পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হয়, অতীত থেকে উদাহরণ 
নিতে হয়, বর্তমান অতীত থেকে তার রসদ জোগাড় করে। ফলত সরকার নিজেরই স্বার্থে 
সব বিভাগের নথি দলিলপত্র নিয়ে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যা নাকি ঠিক অর্থে হবে 
সমস্ত সরকারি বিভাগের মিলন কেন্দ্র : সরকারের সমস্ত বিভাগ নিয়েই “এক' আর্কাইভস 
জন্ম নেয়। 


২ 

“আর্কাইভস বলব কাকে ? 

“আর্কাইভস'-এর অর্থ : (১) প্রতিষ্ঠান, ২) স্থায়ী দলিল বা নথিপত্র । প্রতিষ্ঠানেব কথা থাক, 
নথির কথা লিখি। সরাসরি বলা যায় স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথি বা দলিলপত্রই 
“আর্কাইভস'-এর মর্যাদা পায় । ভবিষ্যৎ সমাজ মানুষের প্রয়োজনে যে নথি লাগবে সেই নথিই 
আর্কাইভস । অর্থাৎ মরণশীল মানুষের অবিনশ্বর কর্মকাণ্ডের লিখিত বিবরণ আর্কাইভস । 


সংজ্ঞার খোজে গ ৯ 


এবং রেকর্ডস “আর্কাইভস'-এ উন্নীত হয় নথিপত্রের স্থায়িত্ব যা অমরত্বের প্রেক্ষিতে । সব 
'রেকর্ডস' “আর্কাইভস' নয় । কোনো প্রশাসকই জানতে পারেন না তার তৈরি দলিলপত্রের 
ভবিষ্যৎ কি হবে ? আজকের নথি কাল কি কাজে লাগবে এমনতরো প্রশ্ন এবং ভবিষ্যৎ 
প্রয়োজনের কথা মনে রেখে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে “আর্কাইভস'-এর শিকড়ের 
সন্ধান করতে হয়। আর্কীইভস-এর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। আমি “আর্কাইভস' অর্থে 
লিখেছি স্থায়ী নথি। অন্যদিকে “রেকর্ড মানে দলিল বা লেখ্য। আর্কাইভস-এর অর্থ দলিল 
কেন হবে ? রেকর্ড ও আর্কাইভস-এর অর্থ কখনোই এক ও অভিন্ন হতে পারে না। যে 
দলিলে কোনো স্থায়ী মূল্য নেই সেই দলিলের কথা কে মনে রাখে ? আবার স্থায়ী নথির 
কথা কে ভোলে? স্থায়ী নথি না থাকলে “ইতিহাস' কোথায় পেতাম আমরা ? 

ওই সূত্র ধরে 'আর্কাইভস' বাংলায় যানে কি লেখ্যাগার হবে ? লেখ্যাগার শব্দ ভাঙলে 
আমরা পাব লেখ্য+আগার বা গৃহ, ঘর-এর মতন দুটো শব্দ যার অর্থ “নথি-গৃহ' । 
আর্কাইভস-এর ব্যাপকতা এই ঘরে মানায় না। আরবি শব্দ মহাফেজখানার আভিজাত্যের 
সঙ্জো আর্কাইভস মানিয়ে যায়। এই গ্রম্থে লেখ্যাগারের পরিবর্তে মহাফেজখানা ব্যবহার 
করব। 


৩ 
যেহেতু “আর্কাইভস'-এর উৎপান্তি “রেকর্ড থেকে ঠিক সেই কারণে এই শব্দের উপর নজর 
দেওযা যায়। লাতিন শব্দ বিশ্লেষণ করলে আমর! পেতে পারি ৪5+008 বা 50081315 
লাতিন শব্দ ২৮'-এর অর্থ পুনরায়, বারংবার ।.০07'-এর অর্থ হৃদয়, ০)11915 মানে মন । 
রেকর্ডারি'র অর্থ মনে রাখা । মানুষের মনই তার স্মৃতির আধার । অক্সফোর্ড অভিধানে 
(১৮৩৩) রেকর্ডের একাধিক অর্থ দেওয়া হয়েহে। ওই সমস্ত অর্থের বর্ণনায় লেখা যায় 
'রেকর্ড এমন এক আধার যেখানে সংরক্ষণের জন্য কিছু লেখা থাকে । এক বিশিষ্ট লেখ্যবিদ 
জানিয়েছেন যে 'রেক-এর তালিকায় পুস্তক, পাপুলিপি, কাগজ, ম্যাপ, ছবি এবং প্রামাণ্য 
নিদর্শন রাখা চলে । “ব্বেকর্ড-এর প্রাক শর্ত হিসেবে আমরা পাই একজন ত্রষ্টা এবং নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্যে, ইনি একজন ব্যন্তি হতে পারেন, হতে পারে কোনো পরিবার পোরিবারিক দলিল 
বা রেকর্ড), কোন্দো প্রতিষ্ঠান সেরকারি বা বে-সরকারি), বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রেকর্ড বা 
নথি তৈরি হয়, উদ্দেশ্য নেই অথচ নথি তৈরি হয়েছে এমন হয় না। এই নথির বিষয়বস্তু 
ঠিক করে দেবে কোন নথি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।২ এখানেই মেলে 
'আর্কাইভস'-এর ইঙ্গিত। 

প্রতিদিনের সরকারি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক “মন' বা নথি তৈরি হয় যা শুরুতে 
থাকে চলতি (কারেন্ট) পরে হয় অ-চলতি (ননকারেন্ট)। এই সমস্ত অ-চলতি নথিপত্রের 
চরিত্রই ঠিক করে দেয় নথিপত্রের স্থায়িত্ব বা জীবনসীমা। মূল্যহীন, সাধারণ বা অতি 
সাধারণ মানের নথিপত্র সংরক্ষণ করা হয় না। স্মরণযোগ্য নথির জন্য তৈরি হয় 
মহাফেজখানা। নির্ভর বা স্মরণযোগা নথিও যথোপযুস্ত স্থান এই দুইয়ে মিলে তৈরি হয় 


১০ গ আনা অজানা মহাফেজখানা 


আর্কাইভস বা যাকে বলছি মহাফেজখানা । গ্রিক শব্ধ আরকি (/1101)) থেকে ইংরেজি শব্দ 
আর্কাইভস-এর উৎপত্তি । 'আরকি'র একাধিক অর্থ - 0১) সূচনা, প্রথম, কারণ উৎপত্তি ২) 
শ্তি, সার্বভৌমত্ব 0৩) বিচারালয়, দপ্তর ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দের মধ্য “দপ্তরই' 
“আর্কাইভস'-এর নিকটতম “অর্থ । গ্রিক আর্কিয়ন (/101০107) ইংরেজি ভাষায় 
'আর্কাইভস' হয়েছে। আবার লাতিন শব্দ 'আর্কিভিয়াম' (4১10101৮101) “আর্কাইভস'-এর 
সমার্থক অর্থাৎ “আর্কিয়ন' “আর্কিভিয়াম' ও “আর্কাইভস' শব্দ ত্রয়ীর অর্থ এক 1৩ 
আঠারো-উনিশ শতক পর্যস্ত “আর্কাইভস'কে দেখা হত প্রাটীন নথিপত্রের সংগ্রহালয় 
হিসেবে । ১৭৭০ সালে স্ামুয়েল জনসন 'আর্কাই৬স'-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন আর্কাইভস 
সেই স্থান যেখানে প্রাচীন রচনা সম্ভার রাখা হয় । “আর্কবাইভস'-এর অর্থ অবশ্যই পালটিয়ে 
যায় বিশ শতকের সূচনা থেকে । এই সময বলা হল আর্কাইভস বলতে (১) নথিপত্র ও ৫২২) 
নথিপত্র সংরক্ষণের স্থান বোঝায়। অক্সফোর্ড অভিধানে আর্কাইভস-এর দুই অর্থই করা 
হয়েছে। খ্যাত অখ্যাত সব অভিধানেই আর্কাইভস-এর অর্থ মেনে নেওয়া হয়েছে 


মহাফেজখানার ধ্রপদি পরিচয় 
বিশ্ব মহাফেজখানার ইতিহাসে সতত স্মরণীয় কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে 
আলোচনা করলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে আর্কাইভস বা মহাফেজখানার ব্যাখ্যায় 
কি বলা হয়েছে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আর্কাইভস-এর অর্থের ওপর । আমরা এই 
“অর্থ ব্যাখ্যা করব । এবং আমরা এই ব্যাখ্যা থেকে জেনে নেব কোন পদ্ধতিতে স্থায়ী লেখ্য 
অজস্র নথিপত্রের ভিড় থেকে আলাদা হয়ে পড়ে । শুরু করা যায় ডাচ ত্রয়ী লেখ্য বিশারদের 
মতামত থেকে । ওই ডাচ ত্রয়ী হলেন এস. মুলার ১৮৪৮-১৯২১), জে. এ. ফিথ (১৮৫৮- 
১৯১৩) এবং আর. ফ্ুইন ১৮৫৭-১৯৩৫)। এই তিন লেখ্য বিশারদ তাদের দেখা 
প্রশাসনের প্রেক্ষিতে 'আর্কাইভস'-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বোধকরি মহাফেজখানার 
ইতিহাসে প্রথম ধুপদি বর্ণনা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে । উনিশ শতকের শেষ দশকে 
(১৮৯৮) এঁরা মহাফেজখানা সংক্রান্ত তাদের গ্রম্থ প্রকাশ করেন।১৯৪০ সালে আমেরিক। 
এক বিশেষজ্ঞ আর্থার এইচ লিভিট ওই গ্রম্থের ইংরাজি অনুবাদ ম্যানুয়াল ফর দ্য 
আরেঞ্মেন্ট আন্ড ডেসক্রিপসন অভ আর্কাইভস প্রকাশ করেন ।« ডাচ “আরচিফ'-এর 
ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন সমস্ত প্রকার লিখিত উপাদান, মুদ্রিত তথ্য, নকশা ইত্যাদি 
প্রশাসনিক প্রয়োজনে যা সৃষ্টি হয় বা অন্যের কাছ থেকে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই গৃহীত হয় 
এবং শেষে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা কর! হয়| ডাচ “আরচিফ' ইংরেজি 'আর্কাইভস'-এর 
সমার্থক শব্দ। 

ওই প্রকাশনার চব্বিশ বছর পর অর্থাৎ ১৯২২ সালে ব্রিটিশ লেখ্য বিশারদ স্যার হিলারি 
জেনকিনসন প্রকাশ করলেন তার গ্রন্থ ম্যানুয়াল অভ আকাঁইভস আযডমিনিস্ট্রেশন। 
জেনকিনসনের এই গ্রদ্থ মহাফেজখানা সংক্রান্ত আলোচনায় নতুন দিশ্াস্ত খুলে দিলেও তার 
দেওয়া সংজ্ঞা অনেকাংশে রক্ষণশীল ।* 


সংজ্ঞার খোজে গ ১১ 


জেনকিনসন তার গ্রশ্থে আমাদের জানিয়েছেন আর্কাইভস প্রশাসনিক কাজের মধ্য দিয়ে 
গড়ে ওঠে এবং প্রশাসনের স্বার্থেই প্রশাসনের সঙ্গো যুস্ত কোনো দায়িত্বান ব্যস্তি বা 
বাক্তিগণ বা এঁদের আইনানুগ উত্তরসূরিরা প্রশাসনিক তথ্য হিসাবে রক্ষা করেন। 
জেনকিনসনের ওই সংজ্ঞায় প্রশাসনের সেরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থায) স্বার্থরক্ষাই 
আর্কাইভস-এর পরিচয়ের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশাসন নথি তৈরি ও 
সংরক্ষণ করে প্রশাসনেরই স্বার্থে" জেনকিনসনের ওই গ্রন্থ প্রকাশের ছ'বছর পর অর্থাৎ 
১৯২৮ সালে ইতালির লেখ্য বিশারদ ইউজেনিয়ো কাসানোভা ১৮৬৭-১৯৫১) প্রকাশ 
করলেন তার আকিভিস্তিকা। কাসানোভা লিখেছেন আর্কাইভস সুশৃঙ্খলভাবে সংগৃহীত 
দলিল দস্তাবেজ যা কোনো প্রতিষ্ঠান ও ব্যন্তির কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় এবং 
ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সংরক্ষণ 
করা হয়।” জেনকিনসনের সঙ্গে কাসানোভার পার্থক্য লক্ষণীয় । 

পূর্বোন্ত ওলন্দাজত্রয়ী বা ব্রিটিশ ও ইতালির লেখ্য বিশেষজ্ঞদের তুলনায় জার্মান 
লেখ্যবিদ এডলফ ব্রেনেক* ১৮৭৫-১৯৪৬)-এর আর্কাইভস সংক্রাস্ত ভাবনাচিস্তা অবশ্যই 
স্পষ্ট বলে মনে হবে । ব্রেনেক-এর আর্কাইভস সংক্রান্ত আলোচনা গ্রম্থের আকারে প্রকাশ 
হয় ১৯৫৩ সালে। ব্রেনেক তার আলোচনায় আমাদের জানিযেছেন আর্কাইভস প্রশাসনিক 
কর্মকান্ডের ফলে উদ্ভুত হয় এবং অতীতেব সাক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে 
সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয। 

১৯৫৬ সালে লেখ্য বিশেষজ্ঞ টি. আর. শেলেনবার্গ প্রকাশ করলেন তার গ্রশ্থ মডার্ন 
আর্কাইভস : প্রিঙ্সিপিলস তআ্যান্ড টেকনিক। শেলেনবার্গের এই গ্রন্থ “আর্কাইভস-এর ভাবনায় 
আমূল পরিবর্তন এনেছিল ।৯ জেনকিনসনের তুলনায় শেলেনবার্গেব *আর্কাইভস' ভাবনা 
অনেক পরিচ্ছন্ন ও উদার বলা যেতে পারে। 

শেলেনবার্গের মতে আর্কাইভস বলতে আমরা বুঝি সরকারি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের 
স্থাধীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্র যা গবেষণা বা অন্য প্রয়োজনে লাগবে এবং যা ইতিমধ্যে 
কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা পড়েছে বা সেখানে স্থানাস্তরণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে ।১ 
শেলেনবাগ আর্কাইভস নিয়ে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করলে আমাদের মনে হবে 
যে প্রশাসনিক লক্ষ্যের সামনে নথি তৈরি হয়, সময়ের সঙ্গো সাযুজ্য রেখে যখন নির্দিষ্ট 
ওই লক্ষ্যের সঙ্জো অন্য মাত্রা যা “আদার ভ্যালুজ' যু্ত হয়ে পড়ে তখন সেই নথি অমরত্ব 
পায়। দীর্ঘদিন আগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে নথিটি তৈরি হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য'র কথা মনে 
থাকে না কারোরই । 

ওই সমস্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাগুলি অবশ্যই আর্কাইভস চেনাবার বা অভিনব এই প্রতিষ্ঠাকে 
অনুধাবন করার পক্ষে যথেষ্ট । কোনো সংজ্ঞাই অবশ্য স্থায়ী হতে পারে না। যুগের সঙ্গে 
প্রশাসনিক অনিবার্ধতা মেনে আর্কীইভস-এর অর্থ পালটিয়ে যায। স্যার হিলারি 
জেনকিনসন মনে করতেন (১) আর্কাইভস গড়ে ওঠে প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং €২) শ্টারা 
বা এর আইনানুগ উত্তরসূরিরা যা রক্ষা করবেন। জেনকিনসন প্রশাসন ভিন্ন অন্য কোনো 
প্রয়োজন স্বীকার করেননি । অন্যদিকে শেলেনবার্গ আমাদের জানিয়েছেন (১) শস্টারাই 


১২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্রের রক্ষক হবেন এমন কথা নেই, (২) আর্কাইভস নামক 
প্রতিষ্ঠানে এই সমস্ত নথিপত্র স্থানাস্তরিত হতে পারে। সর্বোপরি এই সমস্ত নথিপত্রের 
দ্বিবিধ প্রয়োজনের কথা শেলেনবার্গ উল্লেখ করেছেন : এই প্রয়োজন প্রশাসন ও 
গবেষণায় । জেনকিনসনের ভাবনায় প্রশাসনিক প্রয়োজন ভিন্ন সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্রের 
অন্য মূল্য বা “আদার ভ্যালুজ' স্থান পায়নি । শেলেনবার্গের সংজ্ঞার পরবর্তী দশকগুলিতে 
আর্কাইভস-এর অর্থ নতুনভাবে ব্যাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সব ব্যাখ্যাই যে আমাদের 
কাছে সমানভাবে আদৃত হয়েছে এমন বলা না গেলেও আমরা লিখতে পারি সমস্ত 
ব্যাখ্যারই অভিন্ন অংশ ছিল যেমন : 

১. আর্কাইভস অচলতি স্থায়ী সংরক্ষণযোগ্য নথি 

২. আর্কাইভস-এর শ্রষ্টা বা আইনানুগ উত্তরাধিকারীরা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে 
থাকেন 

৩. ভবিষ্যৎ প্রশাসন ও অন্য কারণে। 

আমেরিকার আর এক লেখ্য বিশেষজ্ঞ মাইকেল কৃক ১৯৮৬ সালে আর্কাইভস-এর 
আলোচনায় নথিপত্রে আগ্রহী ব্যন্তিদের জানিযেছিলেন যে আর্কাইভস-এর অভ্যত্তর থেকেই 
তথ্যের বিকাশ ঘটে থাকে । অর্থাৎ একদিন যে কারণে কোনো নথির সৃষ্টি হয়েছিল, সময় 
সে কারণ ভুলিয়ে দিয়ে অন্য তথ্য উৎপন্ন হয় মহাফেজখানায়। মহাফেজখানার 
ভারপ্রাপ্তদের হাতে তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটে থাকে । কুক তার আলোচনায় এমনই ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। শেলেনবার্গের “আদার ভ্যালুজ'-এর কথা মনে পড়ে। 

ওলন্দাজ ত্রয়ী থেকে মাইকেল কুক পর্যস্ত এই দীর্ঘ সময় জুড়ে আর্কাইভস বা স্থায়ী 
নথিপত্রের আলোচনায় আমরা মূলত ঘুরেছি চিরাচরিত ধারণার মধ্যে । আমাদের ভাবনায় 
স্পষ্টভাবে “'আর্কাইভস'-এর নতুন কোনো আধার উঠে আসেনি । আমাদের মনে অবশ্য এই 
প্রশ্ন ওঠে, বহু ব্যবহারে জীর্ণ বিবর্ণ দলিল দস্তাবেজের মায়াজালে মহাফেজখানা কি আবদ্ধ 
থাকবে ? আমরা কি চিরকাল সংকুচিত করে রাখব দলিল দস্তাবেজের বিবর্ণ জগৎটাকে £ 
১৯৯৩-৯৪ সালে আমেরিকার লেখা বিশেষজ্ঞদের প্রচারিত “দ) ডাইরেক্টরি অভ 
আর্কাইভাল এডুকেশন'-এর সংজ্ঞায় আভনবত্ব ছিল না, কিন্তু লেখ্য বৈচিত্র্য নির্ণয়ে 
মৌলিকত্ব পাওয়া গেল।১২ ওই আলোচনায় বলা হয়েছে 'লেখ্য' সম্পদ বলতে শুধু 
চিরাচরিত দলিল দস্তাবেজ বোঝায না, এর জগৎ বিরাট হতে পারে। আধুনিক এই নথি 
সংগ্রহালয়ের মধ্যে অনায়াসেই স্থান করে নিতে পারে : ০১) এতিহাসিক পার্ডুলিপি (২) 
সরকারি দলিল দস্তাবেজ (৩) মুদ্রিত তথ্য ৪) সংগীত, লোক সংগীত, কথ্য অপ্রচলিত শব্দ, 
স্থানীয় কথকতা (৫) মানচিত্র (৬) চলচ্চিত্র, ছবি/চিত্রাঙ্কন, পট (৭) ভিডিও টেপ 
ইত্যাদি । এই সমস্ত উপাদান থেকে বোঝা যায় আধুনিক মহাফেজখানা কি হতে পারে, 
শুধু বিবর্ণ দলিল দস্তাবেজ নিয়ে কোনো মহাফেজখানাই খদ্ধ হতে পারে না। সময়ের সঙ্গ 
সঙ্চো দেশে দেশে রেকর্ড -এর অর্থ পালটিয়ে যায়, গেছেও; উদাহরণ নিতে যেতে পারি 
আমাদের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে 


সংজ্ঞার খোজে ৬ ১৩ 


বাংলাদেশ 

১৯৮৩'র ১৫ আগস্টে গৃহীত বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা সংক্রাস্ত “অর্ডিন্যান্স'-এ বলা 
হয়েছে পাবলিক রেকর্ড' বলতে বোঝাবে যে কোনো পাগুলিপি, অনুলিপি, ছবি, চার্ট, প্ল্যান, 
ফিল্ম, টেপ, ভিডিয়ো টেপ ইত্যাদি অর্থাৎ যা প্রশাসনিক প্রয়োজনে সৃষ্টি হযেছে, গ্রহণ করা 
হয়েছে বা গ্রহণ করা হবে এমন সব কিছুই ।১ 


গণপ্রজাতন্ত্রী চিন 

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে ১৯৮৭"র ৫ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয সম্মেলনের ২২ তম প্লেনারি 
অধিবেশনে গৃহীত “আর্কাইভাল ল'-এ “আর্কাইভাল মেটেরিয়াল' বলতে বোঝানো হয়েছে 
বিভিন্ন এতিহাসিক দলিল--যেমন লিখিত রচনা, ছবি, নকশা, দৃশ্য-প্রাপ্ত তথ্যাদি যার 
সংরক্ষণ মূলা আছে এবং যা রাষ্ট্র বা কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা ব্যন্তি বিশেষ রাজনৈতিক 
সামরিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মী বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের 
মধ্যে যুক্ত থেকে সরাসরি সৃষ্টি করেন, করেছিলেন ।১ আমাদের দেশ দেখা যাক। 


১৯৯৩ সালে জাতী অভিলেখালয়ের জন্য গ্রহীত ওই আইনে “পাবলিক রেকর্ড" বলতে 
বোঝানো হয়েছে : (১) যে কোনো দলিল, পান্ডুলিপি, নথ ২) 'মাইক্রোফিল্ম', 
'মাইক্রোফিস' এবং কোনো নথি/দলিলের হুবহু প্রতিরূপ ও তে) “কম্পিউটার' বা অন্য 
উপাষে সৃষ্ট তথ্য ইত্যাদি ।৯* বিস্তারিতভাবে আমাদের ও অন্য দেশের নজির তুলে এই 
আলোচনা করা সম্ভব না। শুধু বলা চলে একবিংশ শতাব্দীর সৃচনায ভাবনা চিস্তার অনেক 
স্তর অতিক্রম করে এসেও যদি মহাফেজখানা ও এর সম্পদ নিয়ে শুধু এতিহ্য আশ্রয়ী 
চেতনার জগতে আমরা নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে তা হলে ওই জগতের অভিনবত্ব বা 
বৈচিত্রযপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে অধরা থেকে যাবে। আমরা জানতে পারব না 
মহাফেজখানার স্ববূপ কি হতে পারে আমাদের জানা জগৎটার বাইরে ; আমরা সচেতন 
হলে লেখা সংস্কৃতির জগৎটা ঝদ্ধ হতে পারে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মণি- 
মাণিক্য খুঁজে নিয়ে। কোনো গানের কলি বা মুখে মুখে চলে আসা প্রবচন ধরে আমরা 
অনায়াসেই আমাদের শিকড়ের সন্ধান করতে পারি। 

আমাদের বিশ-শতকের রাজনৈতিক উত্থান পতন নিয়ে সরকারি নথির পাতায় যে তথ্য 
পাওয়া যায তারই পরিপূরক তথ্য পাওয়া যায় সেই সময়ের গান, কবিতা, ইস্তাহারে। 
বিদেশি হত্যার দায়ে ধৃত ক্ষুদিরামের ফাসির কাহিনি সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। 
কিন্তু বাকুড়ার অখ্যাত পীতান্বর দাস ক্ষুদিরামের স্মরণে যে গান লিখেছিলেন সরকারি 
তথ্যের সঙ্জো মিলিয়ে পড়লে মনে হয় 'রেকর্ড কখনো-কখনো বিপজ্জনক হতে পারে। 
সরকার এটা জানত বলেই এ-গান নিষিদ্ধ হয়েছিল। বন্দেমাতরম বা এই গানের মতন 
আরও অনেক গান পরাধীন ভারতের জনচিস্তকে আলোড়িত করে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনায় 
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ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল । ক্ষুদিরামের গান বা বন্দেমাতরম অনায়াসেই 
মহাফেজখানায় স্থান করে নিতে পারে। 

মহাফেজখানার চিরাচরিত জগতে গান, কবিতা, ছবি আর মৌখিক ইতিহাস মিলেমিশে 
এক হয়। হাজারো স্মৃতি নিয়ে মহাফেজখানা গড়ে ওঠে, ইউনেস্কো যাকে বলে “বিশ্ব স্মৃতি 
ভাণ্ডার ।১ এই মহাফেজখানার গর্ভে থাকে আমাদের পূর্বসূরিদের কৃতকর্মের কাহিনি, 
পরাধীন মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা বার্থতা বা সাফল্যের জন্য উল্লাস। এই স্মৃতি ভাণ্ডারের 
সামনে এক সংরক্ষকের ভূমিকা কি হতে পারে ? একজনের বর্ণনায় যা পেয়েছি : /$ 
০10111015, 19111118111 51121 011)0, ১17170116 5/2101) 0৬01 11101)0904505 01161175, 10115 


0101)1৬150১,11160/150 0০ ৮/0101001 01081 10101901105" 77051 00160101501)11705.১৮ 


স্থায়ী নথিপত্রের প্রথম বৈশিষ্ট) এর নিরপেক্ষতা । কেন না এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ সম্বন্ধে 
কেউ-ই কোনো প্রশ্ন তুলতে পারে না। কোনো ব্যন্তি বা প্রতিষ্ঠান খেয়াল খুশি মতন চিস্তা- 
ভাবনায় প্রাণিত হয়ে এই সমস্ত নথি তৈরি করেন না । দেশ, দশের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যে 
নথি তৈরি করা হয়েছে তার নিরপেক্ষতা নিয়ে কারোরই প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে না। 
ইতিহাসের স্বীকৃত তথ্য হিসেবে এই সমস্ত নথিপত্রের মূল্য দীর্ঘ সময়ের মধ্য স্থির হয়ে 
থাকে । সমাজ বিজ্ঞানীরা জানেন '...10) (010171505) ০0110011011 1117 00100101910, 
নিরপেক্ষ বলেই, ওই সমস্ত নথিপত্রের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কারোরই মনে কোনো 
সন্দেহ থাকে না। স্থায়ী নথিপত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর নির্ভরযোগ্যতা । এই ক্ষেত্রে 
রষ্টারাই ঠিক করে দেন এই নির্ভরযোগ্যতার মান । যারা এই সমস্ত নথিপত্র সৃষ্টি করেন তীরা 
চান না কোনো কারণেই এই সমস্ত নথিপত্রের মৌলিকত্ব ধ্বংস হোক । কোনো নথির কোনো 
ং₹শ এমনকি কোনো শব্দের হেরফের ঘটানো কখনও যায় না। মূল দলিলের সংশোধন 
করবেন কে ? কেন-না এটাই ঠিক। এক নিরবচ্ছিন্ন মৌলিকত্তের জন্য এই সমস্ত নথিপত্র 
দেশের নিন্নতম আদালত থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা হয়। 
ফলত প্রশাসনিক স্বার্থ ও এতিহাসিক মূল্য এই দুয়েরই প্রেক্ষিতে মহাফেজখানায় সংরক্ষিত 
দলিল দস্তাবেজের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় না। প্রশাসনিক ও এঁতিহাসিক 
সত্যাসত্য প্রতিষ্ঠায় এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ প্রশাসক ও ইতিহাসবিদদের হাতে একই 
সঙ্চো শানিত অস্ত্রের মতন কাজ করে। তবু প্রশ্ন থাকে প্রশ্নটা এই : কখনো- কখনো 
নথিপত্রের মূল লেখা বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়, সম্পূর্ণ নিকৃষ্ট স্বার্থে দিন তারিখ 
পালটানো হয়। কীভাবে এমন হয় ? এই অবাঞ্চিত ও অশ্রীতিকর অবস্থা তৈরি হয় 
নথিপত্রের স্থান ও মালিকানা বদলের সময়। 
আমরা জানি মহাফেজখানার নথিপত্রের দায়িত্বে ধারা থাকেন তাঁরা এর শ্রষ্টা নন, বারা 
আষ্টা তারাও শেষ পর্যস্ত এই সমস্ত নথিপত্রের দায়িত্বে থাকেন না। অজন্্র নথিপত্রের মধ্যে 
থেকে যখন কিছু নথি স্থায়ী লেখ্য সম্পদে উন্নীত হয় তখন এর অভিভাবকদের বদল ঘটে, 
ংরক্ষণযোগ্য স্থায়ী নথির হয়তো স্থান বদলও ঘটে থাকে । এই স্থান ও অভিভাবক 
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বদলের সময় নথিপত্রের মৌলিকত্ব অনেক সময় নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা হয়, নিতান্তই 
সংকীর্ণ স্বার্থে। অনেক তথ্য চোখের আড়াল থেকে পালটিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়। 

ওইরকম চেষ্টা অবশ্য ব্যতিক্রমী নজির হিসেবে গণ্য করা হয । এর জনো মহাফেজখানা 
ও এর নথিপত্রের মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না। এবং এই কারণে এই সমস্ত 
নথিপত্রের নিরাপত্তার উপর নজর দিতে হয়। ব্যতিক্রমী ঘটনার জন্য এর স্থায়ী সত্য 
অস্বীকার করা যায না। মহাফেজখানা ও স্থাধী নথিপত্রের তৃতীয বৈশিষ্ট্য এর অনন্যতা । 
যে ঘটনা যে নথিতে যেভাবে প্রতিফলিত হয তা অন্য কোথাও পাওযা যাবে না। একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে না এবং নথিরও । এই কারণে মহাফেজখানাব নথিপত্র নজিরহীন। 
আবার মহাফেজখানার নথিপত্র বিভিন্নতা নিয়েও পরস্পরের সঙ্জো সম্পর্কযুস্ত। এক 
প্রবহমান ঘটনাবলির নিরবচ্ছিন্নতা বিভিন্ন স্তরে ধরা পড়ে পারস্পরিক মেলবন্ধন তৈরি 
করে এবং এটাই মহাফেজখানার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হতে পারে ।৯ 


৪ 
প্রশাসন ও মহাফেজখানা 
কেন মহাফেজ্খানা বা আর্কাইভস গড়ে ওঠে আর কেনই বা অজস্র দলিল দস্তাবেজের মধ 
থেকে কিছু নথির স্থায়িত্ব নিয়ে আমরা চিস্তা ভাবনা করি সে-কথা লিখেছি । শুরুতে 
প্রশাসনিক অনিবার্ধতা, পরে সামাজিক অপরিহার্ষতার প্রেক্ষিতে সংরক্ষণযোগ্য নথি নিয়েই 
মহাফেজখানার আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। 

সমাজের স্বার্থে, স্পষ্ট করে বলা চলে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
প্রয়োজনে মহাফেজখানা ও মহাফেজখানা সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের সূচনা হয় । আর সময়, স্থান, 
কাল, পাত্র ভেদে এই কর্মবিন্যাসের সঙ্জো আমরা পরিচিত হয়ে পড়ি। অতীতকে জানা- 
বোঝার প্রয়োজনে “মহাফেজখানা' গডে উঠে তাব অফুরান ভান্ডার সমাজের কাছে মুস্ত 
করে দেয় । প্রশাসনের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের সঞ্জো মহাফেজখানার ও সাধারণের কোনো 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। প্রশাসনের সৃষ্ট স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্র নিয়েই 
মহাফেজখানা ভাবে এবং সমাজ ভাবনার সূত্র মহাফেজখানা থেকে পাওয়া যায় । প্রশাসনের 
দায়িত্ব সামাজিক মঙ্জালের স্বার্থে নথিপত্র তৈরি করা । মহাফেজখানার দায়িত্ব হল সেই নথি 
নির্দিষ্ট সময়কালের পরে সমাজের সামনে তুলে ধরা । ব্রিশ-পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা 
মহাফেজখানার তৎপরতায় সমাজ সচেতন ব্যন্তিরা জেনে যান । এবং অতীত প্রশাসনের 
স্বচ্ছতা মহাফেজখানাই বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে পারে। 

আমি লিখছি মহাফেজখানা ঠিক অর্থে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরের সম্মিলিত বিভাগ; 
যেখানে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরের কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয়, সব নদী যেমন সমুদ্রে মিশে 
তৈরি করে বিশাল জলাশয় তেমনই সরকারের সব বিভাগের নথি নিয়ে তৈরি হয় 
সরকারেরই বিশাল সংরক্ষণাগার । ফেলে আসা দিনের টুকরো-টুকরো ছবি দিয়ে সৃষ্টি হয় 
এক বিশাল সামাজিক “ক্যানভাস' । 
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মহাফেজখানার তথ্য দেখে অতীত প্রশাসন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষজন 
কৌতুহলী হয়ে পড়ে, প্রশাসনের ওপর সাধারণের আস্থা বাড়ে মহাফেজথানার 
সম্পদ/বৈভব দেখে। মহাফেজখানা সম্বন্ধে কৌতুহলী মানুষজন পুরোনো নথিপত্র দেখার 
সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারেন প্রশাসন কোনো কিছুই গোপন করতে চায় না। তিরিশ-চল্লিশ 
বা আরও বছর আগে প্রশাসন কীভাবে সাধারণ মানুষজনের স্বার্থে কাজ করেছিল তার 
হিসেব পাওয়া যায় পুরোনো সব নথিপত্র থেকে । এইভাবে দেখলে সর্বজনীন স্বার্থের 
প্রেক্ষিতে সব সময়েই মহফেজখানাকে এক বিশাল সামাজিক দর্পণ বলে মনে হবে। 

মহাফেজখানার সমস্ত নথিই আমাদেব জন্য নাদষ্ট করা সময় কাল বা শতাব্দীর সঞ্িত 
জ্ঞানের সাকো বিশেষ । এই সমস্ত নথির সাঁকো ধরে আমরা ফিরে যেতে পারি বর্তমান 
থেকে দূর অতীতে যেখানে ছিলাম না আমরা । পুরোনো নথিই আমাদের কখনো-কখনো 
জানিয়ে দেয় আজকের যে সমস্যা নিয়ে এখন আমরা বিব্রত, অতীতে কীভাবে সেই সমস্যা 
আমাদেব পূর্বসূরিরা সমাধান করেছিলেন। বর্তমান প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজ কীভাবে 
আপাতবাতিল নথির সাহায্যে সুষ্ঠভাবে সমাধা করা যায় তার হদিস এই পুরোনো নথিই 
দিতে পারে। 

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই মহাফেজখানা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, 
যা ঠিক হয় না। প্রশাসনের মূল লক্ষ্যই হল সাধারণের স্বার্থে কাজ করা! 'ক্লোজড' নথি 
থেকে বর্তমান সমস্যা সমাধানের ইঙ্জিত পাওয়া যায়__“আর্কাইভস' এখানে রেফারেন্স 
একজন প্রশাসকের কাছে । এর অন্য দিকও আছে। সব সময়ে অতীতের ওপর নির্ভর করে 
থাকলে কাজের স্পৃহা বা উদ্ভাবনী শত্তি নষ্ট হয়ে পড়ে । ফলে প্রশাসনকে সতর্ক হয়ে 
'ক্রোজড' নথির সাহায্য নিতে হয়, কেন-না অনেক সময় অতীত রোমন্থন বর্তমান সমস্যা 
সমাধানের পথে অস্তরায় হয়ে পড়ে। শেষে লেখা যায় মহাফেজখানার বিপুল সম্পদকে 
আমরা দেখতে পারি ১) সক্রিয় ও (২) নিক্ষিষ তথ্য হিসেবে। সক্রিয় তথ্য আমাদের 
সামনে প্রোজ্জল উদাহরণ হিসেবে কাজ করে যা আমাদের সতত সামাজিক মঙ্গালে প্রাণিত 
করে। এই সমস্ত তথ্য তখনই নিক্ষিয় তথ্যে পরিণত হয যখন তা “বাজে, বাতিল' কাগজ 
হিসাবে দেখতে শুরু করি আমরা । অন্যভাবে বলা যায় এই সমস্ত তথ্য 'নিক্ষিয়' কেন- 
না বর্তমান সময়ের গর্ভ থেকে এর উৎপত্তি হয়নি, মহাফেজখানার সম্পদ দূর অতীতের 
গর্ভে নিক্ক্িয় থাকে। 

প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে মহাফেজখান! বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্রে এই বার্তা পৌছে দেয় 
যে তারা আপাতদৃষ্টিতে অব্যবহার্য নথিপত্র যা প্রশাসনের কাজে লাগবে না সেই সমস্ত তথ্য 
সংগ্রহে প্রত্তুত। “অতীত' এইভাবে মহাফেজখানায় স্থানাস্তরিত হয়। মহাফেজখানার 
ভূমিকা এখানে কোনো “অহি'র মতন যেখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে ভবিষ্যতে প্রয়োজন 
হলে অতীত খুঁড়ে বর্তমানের “খনিজ সম্পদ' আহরণ করা হবে। প্রশাসন বর্তমানের 
প্রয়োজনে যে নথি তৈরি করে মহাফেজখানা তিরিশ-পঞ্জাশ বছর পর অতীত খুঁজতে সেই 
প্রশাসনিক কর্মকান্ডের ওপর আলো ফেলে। 


জ্ঞার খোজে ৬ ১৭ 


সাংগঠনিক দিক থেকে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও মহাফেজখানার সম্পর্ক 'কর্ম 
বিভাজনের' ওপর নির্ভর করে থাকে অর্থাৎ মহাফেজখানা প্রশাসনের নথিপত্র সংগ্রহ ও 
মূল্যায়ন করে তৃতীয পক্ষের হাতে তুলে দেয়। প্রশাসন ও মহাফেজখানার মধ্যে তৃতীয় 
পক্ষ গবেষক অর্থাৎ যাঁরা অতীতসন্ধানী। মহাফেজখানার এই তৃতীয়পক্ষের জন্য 
নথিপত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়। তৈরি হয় নথিপত্র বাবহারবিধি (রেফারেন্স 
মিডিয়া) এবং এইভাবেই মহাফেজখানার দ্বিবিধ চরিত্র প্রশাসনের ও গবেষকের স্বাথে) 
ঠিক হযে পড়ে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ও তাদের 
মহাফেজখানা সম্বন্ধে একই কথা বলা যায । ফলত প্রশাসনিক বিভাগ, মহাফেজখানা আর 
গবেষকদের নিয়ে যে বলয় গড়ে ওঠে সেখানেই পাওয়া যায সরকারি বে-সরকাবি 
কর্মকান্ডের চলমান ছবি। বর্তমান অতীতের সীকো ধরে ভবিষ্যতে পৌছে যায়, 
মহাফেজখানার অবস্থান প্রশাসন ও সমাজের মধ্যবর্তী স্থানে । 
আপাতদৃষ্টিতে মূল্যহীন তাৎক্ষণিক প্রয়োজন শুন্য নথিপত্র মহাফেজখানার নিরাপদ 
আশ্রয়ে নতুনভাবে পরিচিত হয এবং এই স্থান পরিচিত হয় '. 1110118000110 0৭ 01 
|10:112000 109(৮/0011 10011 ১1005, 201101111১110116) 010 01012017১. সমাজ প্রশাসনের 
মিলন স্থান না থাকলে আমরা কোথায খুঁজতাম বঞ্জাভঙ্জোর অনুপুঙ্খ ইতিহাস ? 


সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক 


আদৌ চিস্তা না করে সরাসরি লেখা যায ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
মহাফেজখানাম প্রা সমস্ত নথিই প্রথমে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ রাজের 
তৈরি। সতেরো-আঠারো শতকের ফরাসি, পোর্তুগিজ, ডাচ প্রভৃতি বাণিজাক 
প্রতিষ্ঠানেরও কিছু কিছু কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ পাওয়া যায। বাণিজ্য বিস্তার, 
অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা এই সমস্ত কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির কাছে পরাস্ত হয়ে এই দেশ থেকে ফিরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে 
করেছিল । ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক মহাফেজখানায় 
রয়ে গিযেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্জা রাজ্য মহাফেজখানায় লেখ্যাগারে) চুঁচুড়া নিয়ে ১০ 
খণ্ডের ১৭০২-১৮২৭) ডাচ পট্টা আর শ্রীরামপুরে ফফ্ডরিক নগর) দিনেমারদের ৭৫ 
খণ্ডের ১৮০৪-১৮৪৫) দলিলপত্রের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।* ইউরোপীয 
বাণিজাক ভাগ্যান্বেবীদের মধো পোর্তুগিজরা সর্বপ্রথম এ দেশে আসে, তারা অবশ্য পশ্চিম 
ভারতের গোয! দমন দিউযেব বাইরে যেতে পারেনি। 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতন এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের 
নথি সংগ্রহালযগুলির সুচনা হয পরে স্বাভাবিক পথে ব্রিটিশ রাজ্যের নথিপত্রে এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান ঝম্ধ হয়ে ওঠে । আঠারো-উনিশ শতকে সারা দেশের একপ্রান্ত থেকে অনাপ্রাত্ত 
পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও পণ্রে সেই সাফলাকে স্থাযিত্ব দিতে সারা ভারত জুড়ে 
যে প্রশাসানক কাঠামো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ বাজ গড়ে তুলেছিল তারই 
ছত্রছায়াষ আমাদের মহাফেজখানাগুলিব প্রাথমিক সূচনা বলা চলে। সহজ ভাষায লেখা 
চলে প্রথমে অর্থনৈতিক পরে রাজনৈতিক প্রয়োজনে দরকাব হয়েছিল অজম্র দলিল 
দস্তাবেজ বা নানা বিষয়ের নথিপত্র, আর বড়ো দাযিত্ব নিয়ে, অতি সচেতন সতর্কভাবে, 
অখ্যাত অজ্ঞাত রাইটারদেব তৈরি এই সমস্ত নথিপত্র. সঠিক অর্থেই সোনার খনি 
বিশেষ । আমাদের আঠারো-উনিশ-বিশ শতকের বাংলা বাঙালির সুখ-দুঃখের ইতিহাস 
এই সমস্ত নথির ছত্রে-ছত্রে খুঁজলে পাওয়া যায় । 

সতেরো-আঠারো শতকে ভিনদেশি এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের পুনিপুণ 
প্রশাসনিক বলয গড়ে তুললেও তাদের শুরুব নাথপত্র আমাদের হাতে নেই। ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির সবচেষে পুরোনো নথির সন্ধান মেলে বোঙ্কাই সংগ্রহশালায়। এখানে 
১৬৩০-এব ২৬ জুলাই লেখা একটি চিঠি সংরক্ষিত।২ অন্যদিকে মাদ্রাজ সংগ্রহালযের 


সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক ঙ ১৯ 


প্রাচীনতম নথিটির সময় ১৬৭০, তারিখ উল্লেখ নেই এখানে ।২ পশ্চিমবঙ্জা রাজ্য 
মহাফেজখানার ক্ষেত্রে জানুয়ারি ৪-৭, ১৭৫৮ সালে সবচেয়ে পুরোনো দলিলের সময়।* 
আমরা ১৭৫৮-উত্তর নথিপত্রের খোজ খবর নিতে পারি । 

কাল, সময় নিয়ে তর্ক বিতর্ক থাক। মূল বিষয়ের দিকে নজর দেওযা যাক। শুরু 
থেকে দলিল দস্তাবেজ নিয়ে কোম্পানি দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল . ১) সুষ্ঠ 
সংরক্ষণ, ২) পরিচ্ছন্নতা । কোম্পানিব পরিচালক গোষ্ঠী বারংবার এ-দুটি বিষয়ে কলকাতা 
প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়েছিল। সুষ্ঠ ও সতর্কভাবে নথিপত্র সংবক্ষণ করা যেমন 
অপবিহার্য তেমনই জরুরি নথিপত্র তৈরিতে পরিচ্ছন্নতাব। মাঠ ২৫, ১৭৫৭তে লন্ডন 
থেকে এক চিঠিতে কলকাতার প্রশাসকদেব জানানো হয দলিল দস্তাবেজে হাতের লেখা 
কেমন হবে। কোম্পানি অভিজ্ঞ পরিটালকেরা জানতেন অস্পন্টু অপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর 
বর্তমানের মতন ভবিষ্যতে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করবে বা করতে পারে। হাতের লেখাব 
পাঠোদ্ধার যদি সম্ভব না হয তাহলে সেই নথির মূলা কে দেবে? ফলত এমন প্রাসঙ্গিক 
প্রশ্ন মনে রেখে এই তারিখের চিঠিতে নির্দেশ এসেছিল হাতের লেখা হবে 71011. 
71911) 0110 10010. কখনোই 10৫৯৫ নয় ।ৎ এই শির্দেশ শুরুতে মানা হয়নি অস্তত 
কোম্পানির কলকাতা প্রশাসকবা এই নির্দেশের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি প্রথমে । 
অস্পষ্ট অগোছালো হাতের লেখায় বিব্রত পরিচালক গোষ্ঠী ওই চিঠির এক বছরের মধ্যে 
অর্থাৎ নাচ ৩, ১৭৫৮তে আর এক চিঠিতে কলকাতা প্রশাসকদের জানাতে বাধ্য 
হযেছিলেন , ৮6817 00105011811005 101 101050 ১০৮০৪] 9০91৮ 09১1 ৮৮016 11) 
১1০] &. ৬110 17070701 0517011000০ 19810,১ এই চিঠিতে একটু ক্ষোভের সঙ্গো 
লেখা হয় কোম্পানির কলকাতা দপ্তরে সব কিছুই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে, এখানে নির্থৎ 
ট তৈরি হয না, প্রস্তুত হয না 'অফিস রেজিস্টান' হাতের লেখা ও পাঠোম্ধারের অযোগ্য । 
কোম্পানির কলকাতা দপ্তরকে সতর্ক কবা ভিন অন্য রাস্তা ছিল না। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কোম্পানির কলকাতা শাখার তুলনায় মাদ্রাজের অবস্থা 
উন্নতমানের ছিল। বিশেষ করে মহাফেজখানা সম্পৃত্ত বিষযে তাদের কর্মকাণ্ড যথার্থই 
তারিফযোগা ছিল। কোম্পানির মাদ্রাজ দপ্তরে যেভাবে সরকারি নথিপত্রের নির্ঘণ্ট তৈরি 
করা হত তা৷ যে কলকাতার পক্ষে অনুকরণযোগ্য তাও স্বীকাব করে নেওয়া হযেছিল।" 


ংলা বিভাগে মহাফেজখানার সূচনা 
কীভাবে বাংলা সরকার ১৯১০ সালে বাংলা বিভাগে লেখা প্রশাসন গড়ে তুলেছিল সে 
বিষয়ে আলোচনার আগে আমাদের এক ঝলক দৃষ্টি দেওযা উচিত আঠারো-উনিশ 
শতকের বিভাগীয় সংগ্রহালযের দিকে । আমাদের মনে রাখতে হবে প্রধান বা কেন্দ্রীয় 

গগ্রহালয় গড়ে ওঠার আগে বিভাগীয় সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল। পরে বোঝা গিয়েছিল 
ভিন্ন-ভিন্নভাবে শাখা সংগ্রহালয় গড়ে তোলার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় স্তদে সমস্ত বিভাগের 
সংরক্ষণযোগ্য অ-চলতি (নন কারেন্ট) নথি নিয়ে এক স্বযংসম্পূর্ণ সংগ্রহালয় গড়ে 
তোলা জররি। বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনে ১৯১০ সালে যে সংগ্রহালয় 


২০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


গড়ে উঠেছিল তার অস্তত একশো বছরেরও আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাবলিক ও 
সিক্রেট দপ্তরে বিভাগীয় সংগ্রহ কক্ষ তৈরি হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন শৈলেন ঘোষ তার ইন্ডিয়ান আর্কাইভস গ্রশ্থে।* বর্তমানে এই দুই দপ্তরের 
নথিপত্র দিল্লির জাতীয় অভিলেখালয়ে । আমি অন্য সংগ্রহালয় নিয়ে আলোচনা করব। 


জেনারেল রেকর্ড অফিস 
দশক অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের সময থেকে এই বাণিজ্যিক লেনদেনের পাশে 
ভূমি ও ভূমি রাজস্ব নিয়ে কোম্পানির চিস্তা-ভাবনার অস্ত ছিল না। পাঁচশালা, দশশালা ও 
শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ওপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী বাংলা দেশের 
কৃষিভিত্তিক সমাজে বডো ধরনের সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। জমিদার ও 
মধ্যস্বত্বভোগী ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে ক্ষমতার যে অভিনব বিন্যাস ঘটেছিল তার মূলে 
ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 

কোম্পানি যুগে ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের যাবতীয় তথ্য ভমি ও ভমি- 
রাজস্ন বিভাগ ও রাজস্ব পর্যদের নথিপত্রে লিপিবদ্ধ । এই কারণে এই ধরনেব দলিল 
দস্তাবেজের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায না। জমির সঙ্জো সম্পর্কযু্ত যে কোনো পক্ষই 
তাদের স্বার্থরক্ষায় এই সমস্ত নথিপত্রের সাহায্য নিতে বাধ) হত। যেমন একজন 
ভস্বামী সরকারের অন্যায় চাহিদা প্রত্যাখ্যান করতে সাহসী হত যদি জানত সরকারি 
নথিতে তার অধিকাৰ নথিবদ্ধ আছে, তেমনই কোনো ভূম্বামী বা মধাস্বত্ভোগীর 
শোষণের বিরুদ্ধে একজন কৃষক সরকারি দলিলের আশ্রঘ থেকে লড়াই করতে পারত । 
আর শাসকশ্রেণি সব সমযেই জানতে পারত বাংলা বিভাগের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাব 
বাৎসরিক শস্য উৎপাদন, খাজনা আদাষের হার এমনকি এই উপার্জনের জনা তার 
খরচের পবিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়। 

প্রশাসন চালাতে গেলে প্রয়োজনীয তথ্য হাতে রাখা সব সময়েই জুরি ! আগাবো 
শতকের সাতের দশক থেকে এতিঠ্যআশ্রয়ী কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজে যে পালা 
বদলের সূচনা হয তার যে নিখুত বর্ণনা আছে এই সময়ের রাজখ্ব পর্ষদ ও রাজস্ব দপ্তরেব 
নথিপত্রে, কোম্পানির পদস্থ কর্তা ব্যন্তিরা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এই কারণে এই 
সমণ্ড নথিপত্রের সুষ্ঠ সংরক্ষণ, সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যবহার করার উপায় নির্ধারণ 
করা প্রশাসনের কাছে জরুরি হয়ে দেখা দেয় উনিশ শতকের প্রথম থেকে । রাজস্ব 
পর্ষদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আর. রক-ই প্রথম যিনি এ-বিষয়ে সরকারকে অবহিত 
করেন। রকেরই উৎসাহ ও আগ্রহে এই সমস্ত নথিপত্র নিয়ে গড়ে ওঠে বাংলার গ্রথম 
“নথিশালা' বা জেনারেল রেকর্ড অফিস বা মহাফেজখানা । আমরা রকের বক্তব্য নিয়ে 
আলোচনা করতে পারি। 
রকের বস্তব্য 
১৮১৫ সালেন্‌ ১৩ জুন আর. রক ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র যথাযখ 


সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক ৬ ২১ 


সংরক্ষণের প্রেক্ষিতে তৈরি করেন এক দীর্ঘ প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন 
অনুচ্ছেদে রক জ্ঞানিয়েছিলেন কেন ভূমি ও ভূমি-রাজন্ব সংক্রাস্ত নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য 
একটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি । রক সরকারকে বাংলা বিভাগের জন্য 
একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ আধিকারিকের অধীনে এই দপ্তর গড়ে তোলার সুপারিশ 
করেছিলেন। রকের প্রস্তাব ছিল বাংলা বিভাগের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত 
দলিল দস্তাবেজ এই আধিকারিকের অধীনে সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করা ।* রকের প্রস্তাবের 
লক্ষ্য ছিল ওই সমস্ত দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে সরকারি স্বার্থ বা ওপনিবেশিক অধিকার 
সুরক্ষিত করা। 

রাজস্ব ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্র সংরক্ষণ ও এর জন্যে প্রস্তাবিত নথি 
সংগ্রহালয় গড়ে তোলা নিয়ে মার্চ ১৭, ১৮২০তে রাজস্ব দপ্তর তৈরি করে এক দীর্ঘ 
প্রতিবেদন। এই দীর্ঘ প্রতিবেদনে রাজস্ব দপ্তর ক্ষোভের সঙ্জো স্বীকার করে নিয়েছিল যে 
বাংলা বিভাগের বিভিন্ন জেলা সমাহর্তা দপ্তরের নথিপত্র সংরক্ষণে খুব সামান্যই নজর 
দেওয়া হয়েছে এবং ফলে সরকারি ও ব্যস্তিস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং যথোপযুস্ত নথি 
সংগ্রহালয় স্থাপন করা খুবই দরকার ।১ ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব নথিপত্র সম্বন্ধে রাজস্ব 
দপ্তরের ইতিবাচক আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা বিভাগে এই তারিখ থেকেই ভূমি-রাজন্ব 
নথি সংগ্রহালয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই দপ্তরের নাম হয় “জেনারেল রেকর্ড 
অফিস'। এমনই বিভাগ বোম্বেতে গড়ে উঠেছিল ১৮২১ সালে। 

রাজস্ব দপ্তরের ওই প্রতিবেদনের শুরুতে লেখা হয়েছে এই দপ্তরের সাফল্য বা 
উপযোগিতা প্রধানত নির্ভর করবে মূলত বিভিন্ন জেলায় যেভাবে নথিপত্র রাখা হয় তার 
ওপর । বিশ্লেষণধর্মী ভঙ্গিতে রাজস্ব দপ্তর লিখেছিল বিভিন্ন জেলায় যে পদ্ধতি ও শৃঙ্খলার 
মধ্য দিয়ে ভূমি-রাজস্ব নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে 'জেনারেল অফিস'-এ 
তারই প্রতিফলন ঘটবে। রাজস্ব দপ্তর গুরুত্ব দিখেছিল এখানে মুলত দুটি বিশেষ শব্দ 
'২০০180ও 4891709"র ওপর । এই দপ্তর মনে করেছিল জেলা স্তরে সুষ্ঠভাবে 
এবং নিয়ম করে নথিপত্র সংরক্ষণ করা হলে কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ে যথাযথভাবে তার 
রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা হবে না।১ 

রাজস্ব দপ্তরের ওই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ ছিল মূলত এক ধরনের নির্দেশিকা । 
যেমন জেলা স্তরের এমনই এক নির্দেশিকায় আমরা জানতে পারি সংরক্ষণযোগ্য 
নথিপত্রের সঠিক তালিকা প্রস্তুত করে “জেনারেল ব্রেকর্ড দপ্তরে জমা দিতে হবে, তৈরি 
করতে হবে বিভিন্ন প্রতিবেদন, চিঠির সারাংশ, ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় বা এই 'জেনারেল 
রেকর্ড' দপ্তরে স্থানান্তরিত করার জন্য । জেলার সমধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি সম্বন্ধে বলা হল : 
'অত্যস্ত গুরুত্পূর্ণ নধিপত্রের প্রামাণিক অনুলিপি এইভাবেই সংরক্ষণের জনা জমা দিতে 
হবে ।১২ 

১৮২০ সালের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই অভিনব, ওই নথি সংগ্রহালয়ের বিরাট দায়দায়িত 
ও কাজের ভার শুধুমাত্র ব্যস্তি বিশেষ বা বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের একার তদারকি বা 
দেখভালের বিষধ হতে পারে না, এই প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারি করার মতন তদারকি 


২২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সংস্থারও প্রয়োজন আছে, সেই সময়কার প্রশাসকদের এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। 

সুতরাং 'জেনারেল রেকর্ড দপ্তরের সহায়ক সংস্থা হিসেবে সারা বাংলায় গড়ে উঠল 
মুখ্য ও আপ্কলিক নথিপর্যদ ৫ প্রেসিডেন্সি কমিটি অভ রেকর্ডস' ও “রিজিয়োন্যাল মফস্সল 
কমিটিস'); ১৮২০ সালে বাংলা বিভাগের সীমা বিস্তৃত ছিল সুদূর দিল্লি পর্যস্ত। এই দুই 
নথি পর্যদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন ধরনের নথিপত্রের তালিকা তৈরি করে সুষ্ঠ রক্ষণের 
ব্যবস্থা করা ।১* 

প্রেসিডেক্সি বা মুখ্য নথি পর্যদের কাজের সীমার মধ্যে ছিল (১) সদর দেওয়ানি 
আদালত, €২) বিভিন্ন রাজস্ব গণন বিষয়ক নথিপত্রের দেখভাল করা, অন্যদিকে 
আঞ্চলিক নথিপর্যদ আগ্চলিক বিচারালয় ও জেলা সমাহর্তা দপ্তরের নথিপত্রের ওপর 
নজর রাখত । আজকের বিভিন্ন মহাফেজখানা বা অভিলেখালয়ের বিচিত্র কর্মবিন্যাসের 
প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ বৈপ্লবিক মনে হতে পারে । ফলত যে দায়িত্ব এই দুই পর্ষদের হাতে 
দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের কাজের সীমানা যেভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাতে প্রমাণ 
হয় ১৮২০"র ওই ব্যবস্থা অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে 
গড়ে উঠেছিল। 


স্থায়ী নধিপর্ষদ : জেলা নথিপর্যদ » 

মুখ্য এবং আঞ্চলিক নথিপর্যদ গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে ১৮২০"র দশকে এক ভিন- দেশি 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে সরকারি দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণে বড়ো ধরনের 
পদক্ষেপ নিয়েছিল। অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা চলে ওই সরকারি সচেতনতা পরোক্ষে 
আমাদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জগতটাকে প্রসারিত করেছিল। 
গুপনিবেশিক স্বার্থের পটভূমিতে এই প্রচেষ্টা শুরু হলেও শেষ পর্যস্ত এখান থেকেই জন্ম 
নিয়েছিল বাংলা সামাজিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য এক উৎস। 

১৮২০ সালের ১৭ মার্চ স্থায়ী নথি সংগ্রহালয়ের সঙ্গো সাযুজ্য রেখে গড়ে তোলা 
হয়েছিল “কমিটি অভ রেকর্ডস" বা নথি পর্যদ। এই পর্যদের শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং গভর্নর 
জেনারেল। আর অন্য সদস্যরা ছিলেন ১) রাজস্ব পর্ষদের কনিষ্ঠ সদস্য, ২) সদর দেওয়ানি 
আদালতের বিচারক, ৩) বিচার বিভাগের সচিব, ৪) রাজস্ব বিভাগের সচিব, ৫) আইন 
বিশেষজ্ঞ । ওই পর্ষদ কেন গঠন করা হয় ? সরকারি প্রতিবেদন থেকে যা আমরা জেনেছি 
: ১) প্রধান নথি সংগ্রহালয়ের কাজ দেখভাল ২) মফস্সল নথি সংগ্রহালয়ের জন্য 
সাধারণ নিয়মনীতি তৈরি ৩) একই নিয়মনীতি অনুসরণ করে মফস্সল ও জেলা 
সংগ্রহালয়ের নথিপত্রের তালিকা, সারাংশ তৈরি করে প্রধান সংগ্রহালয়ের হস্তাত্তরণের 
ব্যবস্থা করাই ছিল এই স্থায়ী পর্যদের প্রধান ও মৌলিক কর্তব্য! ওই পর্দের তাৎক্ষণিক 
দায়িত্বের মধ্যে ছিল ভূমি, ভূ-সম্পত্তি, ভূমির ভোগ দখল ও খাজনার হার সম্পর্কিত 
যাবতীয় দলিলপত্র ও নিবন্ধ পুস্তক তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! । পর্ষদের সদস্যদের 
বিশেষভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ধরনের তথ্য সংবলিত নথিপত্রের ধোজ নেওয়া । 
পর্যদ সদস্যদের নিয়োগপত্রে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে যে তাঁদের এই বর্তমান 


সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক & ২৩ 


নিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হল, '[0 (116 [01612181101 2170 [01256191101] 0 [01110 
1000105 ৪৫ 176 [16510017০৯." এই পর্যদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিটি জেলায় গড়ে 
তোলা হল জেলা পর্ষদ বা “ডিস্ট্রিক্ট কমিটি'। জেলা পর্যদশগুলি সরাসরিভাবে মুখ্য পর্ষদ বা 
প্রেসিডেন্সি কমিটির অধীনে ছিল। স্থায়ী পর্যদের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী জেলা 
পর্যদগুলিকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।ৎ 

ওই সমস্ত জেলা পর্যদগুলি গঠিত হয়েছিল জ্রেলা বিচারপতি ও জেলা সমাহর্তাদের 
(কোলেক্টর) নিয়ে। ১৮২০ সালের ১৭ মার্চের এক প্রতিবেদনে চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, 
ঢাকা, পাটনা, বেনারস ও রায়বেরিলিতে জেলা পর্যদ গঠনের সংবাদ আমরা জানতে 
পারি। এদের দায়িত্ব ছিল : ১) নিজ নিজ জেলার নথিপত্রের বর্তমান অবস্থার খোজ রাখা, 
২) মুখ্য নথিপর্যদের নির্দেশ অনুসারে ভূমি ও ভূমি-রাজন্ব সংক্রাত্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ সংকলন করা ও ৩) মুখ্য নথিপর্ষদকে বর্তমান 
নথিপত্রের অপূর্ণতা প্রণ করার জন্য যথোপযুস্ত পরামর্শ দেওয়া ।১* 

১৮২০ ও পরবর্তী সময়ে বাংলা বিভাগে সরকারি ভূমি ও ভূমি-রাজন্ব সংক্রাস্ত তথ্য 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণে মহকুমা, জেলা ও কেন্দ্রীয় স্তরে যে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয় তার 
নজির পরে খুব কম মিলেছিল। যে প্রেক্ষাপট সামনে রেখে মুখ্য নিপর্যদ কাজ শুরু 
করেছিল তা কেবল অভিনবই ছিল না, জটিলও ছিল। গ্রামীণ কৃষি সমাজের কাঠামোগত 
বিন্যাস ও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা এই পর্যদের দায়িত্বে ছিল। 
গ্রামাঞ্চলে বংশ পরম্পরায় চলে আসা স্মৃতিকথাও এই সংগ্রহের তালিকায় ছিল। 
১৮২০"র প্রতিবেদনে লেখা আছে ভিনদেশি শাসকগোষ্ঠী বুঝতে ভুল করেনি আমাদের 
কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের অনেক অলিখিত তথ্য, উপাদান সাধারণ মানুষের মুখে মুখে 
ঘোরে। লিখিত আর অলিখিত তথ্যের মেলবন্ধনে পাওয়া যাবে আমাদের সমাজের ছবি । 

মুখ্য নথিপর্ধদের দাযিত্ব শুধু তথ্য সংগ্রহের কৌশল ঠিক করা ছিল না, তথ্যের 
প্রকাশনাও এই সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব ছিল। ওই প্রকাশনা কেন ? ওই প্রতিবেদনে লেখা 
হযেছে ভূমি ও ভূমি-রাজন্ব সংক্রান্ত প্রকাশিত নির্বাচিত অংশ ও বিভিন্ন জেলা সমাহর্তা ও 
মফস্সল আদালতে সেই প্রকাশনা বণ্টন করে সুষ্ঠভাবে প্রশাসন চালাতে সাহায্য করা ও 
ঘে আইনের ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে 
কোম্পানির আধিকারিকদের পরিচয় করানোই ছিল এই প্রকাশনার লক্ষ্য। আগস্ট 
১৮২০তে লেখা নথিপর্যদের এক দীর্ঘ শ্বেতপত্রে নির্দিষ্ট করে বলা হল যে এই পর্ষদ কী 
করতে চায়।» | 

মহকুমা থেকে ক্কেলা, জেলা থেকে বিভাগ প্রেসিডেল্সি), বা কেন্ত্রীয় স্তরে সরকারি 
দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ, তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণের প্রশ্গে এক ধরনের দায়বদ্ধতা 
জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সরকারের এই সিখ্ধাস্তে। কোন ব্যবস্থা কেন গ্রহণ 
করা হয়েছে এবং কোন নিয়ম কোথায় প্রয়োগ করা যায় এমন চিস্তাভাবনা বাংলা দেশের 
ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ইতিহাসের পালাবদলের সম্দিক্ষণে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছিল । 


২৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সংক্ষেপে আমরা লিখতে পারি নথিপর্যদের প্রস্তাবিত কাজের মধ্যে ছিল : 

১. জেলা ও বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা, 
, সন, তারিখ ও বর্ণমালা অনুযায়ী প্রতিটি বিষয় নথিবদ্ধ করা, 
. প্রেসিডেন্সি দপ্তরে নির্ঘন্টের অনুলিপি তৈরি করা, 
প্রতিটি মহলের পরিচয় নিবন্ধ পুস্তকে বর্ণমালা অনুযায়ী নথিবদ্ধ করা, 
. গ্রামের জমির মালিকের অধিকার রোইট)-এর বর্ণনা ভিন্ন-ভিন্ন নিবন্ধ পুস্তকে 
স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ইত্যাদি ।৯* 

ওই সমস্ত প্রস্তাবনায় কোম্পানির সেই সময়কার ভূ-সম্পত্তির কাঠামোগত বিন্যাসের 
সঙ্গো পরিচিত হবার সুযোগ পাই আমরা । প্রশাসনিক দিক থেকে বর্তমান প্রজন্ম অনেক 
বেশি সুরক্ষিত হয়ে পড়েছিল এই সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় । এখানে সরকারের অধিকারের 
সীমানা যেমন জানতে পারত একজন আধিকারিক তেমনই প্রতিপক্ষের অধিকারও 
তাদের দৃষ্টি বলয়ে ছিল। আর শুরুতে যে ব্যবস্থা প্রশাসনের স্বার্থ সুরক্ষিত করেছিল, 
পরবর্তী পর্ধায়ে সেই ব্যবস্থাই গবেষকদের স্বার্থরক্ষার কবচকুণুল হয়ে পড়ে । প্রতিটি 
সংগ্রহালয় বা মহাফেজখানার বৈশিষ্ট্য এইখানে । 


(পে 2 ০90 ও £45 


কয়েকটি আঞ্চলিক নথিপর্ধদের পরিচয় 
ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনে বাংলা বিভাগে এই সময় 
পঁয়তাল্িশটি আঞ্চলিক নথিপর্ষদ গড়ে ওঠে। উত্তরে আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস থেকে 
পূর্বভারতে সুদূর সিলেট পর্যস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব নথিপত্রের দেখভাল করাই 
ছিল এই সমস্ত আঞ্চলিক পর্যদশগুলির কাজ। বিভিন্ন পর্ষদের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে এই 
সমস্ত অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব সংক্রাত্ত তথ্যাদির সংরক্ষণে তারা কী ধরনের কাজ 
করেছিল। 

পশ্চিমবঙ্গা রাজ্য মহাফেজখানায় “প্রেসিডেন্সি কমিটি'র ওপর যে বিপুল নথিপত্র 
সংরক্ষিত আছে তার ওপর চোখ রাখলে আমরা বুঝতে পারব ওই সমস্ত আঞ্চলিক 
পর্যদগুলি কী কাজ করেছিল বা এই কাজ করতে তাদের কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি 
হাতে হয়েছিল। এই ধরনের কাজে যাঁরা যুস্ত ছিলেন তাদের একই সঙ্গে ফারসি, বাংলা 
ও হিন্দুস্থানি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে হত। 

উল্লিখিত সমষে প্রেসিডেন্সি কমিটি বা মুখ্য নথিপর্যদের নথিপত্রে পাওয়া যাষ £ে 
ভাষা সমস্যা অনেক সময়েই বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রের 
তালিকা প্রস্তুতের কালে বড়ো রকমের সমস্যা তৈরি করেছিল। মূল শব্দের পরিচয় বা 
সেই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানা না থাকলে নির্ঘন, তালিকা প্রস্তুত বা তার সারাংশ 
তৈরি খুব কঠিন হয়ে উঠত সে বিষয়ে বারংবার এই সময়ের নথিপত্রে উল্লেখ করা 
হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও নথিপর্যদের কর্মচারীদের ইংরেজি জ্ঞানের অভাবও 
পীড়াদায়ক হয়ে উঠত, উদাহরণ দেওযা যায়। 


সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক ৬ ২৫ 


উত্তরপ্রদেশের বুলন্দ শহরে সংগ্রহালয়ের মূল সমস্যা ছিল ইংরেজি জানা কর্মীর 
অভাব। মুখ্য নথিপর্যদের প্রধান আই. ফেজারকে এই অঞ্চলের কালেক্টর এই সমস্যার 
কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় শতকে এই অঞ্চলে ইংরেজি 
শিক্ষা প্রচলন হয়নি, স্বাভাবিক কারণে ইংরেজি জানা লোকের অভাব প্রশাসনিক কাজে 
প্রকট হয়ে পড়েছিল 1১১ বাংলা বিভাগের সর্বত্র এই সমস্যা ছিল। স্থানভেদে সমস্যা চরিত্র 
ছিল ভিন্ন ধরনের । উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা জানার অভাব যে সমস্যা তৈরি 
করেছিল তেমনই বাংলা দেশের যশোহর সংগ্রহালয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাটা ছিল অন্য 
ধরনের । 

১৮২৬ সালে যশোহর নথিপর্যদ নিবন্ধকের প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি 
4...01070 £910191 1100, 1৬171000701 17৬1251)91105151015 25 ৮/০|| (10৩ 11001051501 
00171211 11101010016 10000100105 11 101)0 00107৬01510, 01191)0." তাঁর প্রস্তাব ছিল 
এই সমস্ত ভুল সংশোধন করে সব পুস্তকই নতুন করে লেখা উচিত ।২০ 

যশোহর নথি সংগ্রহালয়ের ওই ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্বীকার করেছিলেন বাংলা ও 
ফারসি ভাষায় তার জ্ঞান যৎসামান্য এবং এই কারণে বাংলা ও ফারসি শব্দের যথাযথ 
অনুবাদ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এই আধিকারিক যা লিখেছেন “...৪ 77010111176 
1৬191007571 চ২০৮151০ 15 [)১০০, 0110 11 0006 301058106 1015 51০11. 'দেড়ী' ৬7101) ] 
৬/91)1 ০017৬01117 (0 “0016০.” তীর প্রশ্ন কোনটা ঠিক? যশোহরের মতন হুগলি 
নথিপর্ষদের অবস্থা একই ছিল। মূল ফারসি শব্দ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করাই ছিল 
প্রকৃত সমস্যা । তবুও নানান অসুবিধা ও সমস্যার মধ্যে বেনারস ও আশ্রার নথিপর্যদ 
উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করেছিল, মুখ্য নথিপর্যদের প্রতিবেদনে সে-কথা স্পষ্ট করে বলা 
আছে ।২১ 

লিখতে বাধা নেই আশ্গলিক শব্দের সঠিক প্রয়োগ ও ফারসি, ইংরাজিতে ওই সমস্ত 
শব্দের যথাযথ অনুবাদের সমস্যা শুরু থেকেই বাংলা বিভাগের নথি সংগ্রহালয়গুলির 
সামনে বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। মুখ্য নথিপর্যদ একাধিকবার 
ক্ষোভের সঞ্জো মস্তব; করতে বাধ্য হয়েছিল প্রত্যাশা মতন সবকিছু হয়নি।২২ 

পূর্বোন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮২৭-২৮ সালে হিন্দু কলেজ থেকে উত্তীর্ণ 
ছাত্রদের বিভিন্ন আঞ্চলিক নথিপর্যদের দপ্তরে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। এই সময়ে 
হিন্দু কলেজে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি ফারসি, বাংলা ভাষার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে 
করা হত যা নাকি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যস্ত এই 
ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮২৯ সালে সরকার আর্থিক কারণে মুখ্য নথিপর্যদ ও 
অন্যান্য সমভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিল 1২ 

আর্থিক কারণ ভিন্ন আমি লিখেছি বছুলাংশে ভাষা সমস্যাজনিত কারণে বিভিন্ন নথি 
সংগ্রহালয় ১৮২৭-২৮-এর পর চরম সংকটে পড়েছিল। রাজ্য মহাফেজখানায় রক্ষিত 
“প্রেসিডেন্সি কমিটি অভ রেকর্ডস'-এর নথিপত্রে এর প্রমাণ মিলবে । একই সক্ষো ইংরেজি, 
বাংলা ও ফারাস শব্দের যথাযথ অর্থ জানা অনেক কর্মীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইংরেজি 


২৬ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


থেকে ফারসিতে বা ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা৷ অনেকের পক্ষে কঠিন ছিল। 
কৃষি, ভূমি সম্পর্কিত শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা বা অর্থও অনেকের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল 
না। ফলত এই ধরনের বৌদ্ধিক সমস্যার সঙ্গ যুস্ত হয়েছিল সরকারের ওই আর্থিক 
সংকট। পর-পর ক'বছরের ঘাটতি বাজেটে বিব্রত সরকারের কাছে “জেনারেল রেকর্ড 
অফিস' ও সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজ সংক্রান্ত পর্যদ শাখা ও প্রশাখার অবসান ঘটানো ভিন্ন 
অন্য বিকল্প ছিল না। “জেনারেল রেকর্ড অফিস' লুপ্ত হলেও, তবু এর স্থায়ী প্রভাব রয়ে 
গিয়েছিল । প্রায় তিরিশ বছর পর কোম্পানি রাজত্বের শেষে আর ব্রিটিশ রাজের সৃচনায় 
নতুন করে সরকারি দলিল দস্তাবেজ নিয়ে ভাবনাচিস্তা শুরু হল। 

১৮৬০ সালের আগস্টে “সিভিল ফিনান্স কমিশন'-এর সচিব ডব্রিউ. এস. হলসে, 
বাংলা সরকারের সচিবকে লেখা চিঠিতে অপ্রয়োজনীয় ও ইতিহাসের দিক থেকে 
মূল্যবান নথিপত্র ধ্বংস ও সংরক্ষণ করা সম্বন্ধে এই সরকারের মতামত চান। হলসে 
সমস্ত প্রকার দলিল দম্তাবেজের পরিবর্তে পরিসংখ্যানগত ও এঁতিহাসিক দিক থেকে 
মূল্যবান নথিপত্র সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন । হলসে'র বন্তুব্য ছিল সমস্ত প্রকার 
দলিলপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিলে শুধু যে ভবিষ্যতে স্থানাভাব ঘটবে তা নয়, অকারণে 
আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণ ও অন্যানা 
প্রাসঞ্জিক বিষয় নিয়ে ভাবনাচিস্তা ও যথোপযুস্ত সিম্ধাস্ত নেওয়ার জন্য গঠন করা হল 
রেকর্ড কমিটি', হলসে'র ওই বিশেষ বিজ্ঞপ্তির ঠিক এক বছর পর ।২ 
এতিহাসিক ও পরিসংখ্যানগত দিক থেকে মূল্যবান নথিপত্র সংরক্ষণের ওপরেই গুরুত্‌ 
দিয়েছিলেন। এই কমিটি ঠিক যা বলেছিল : “...170 86811 [)011101) 091 01১2 [91৫15 
154 [0১১০৫ 11110 0121 01 04101 12151011001 270 51211501021 117001051... 501) 01 
011%1001000117)01)15 51)011101)9101550100 11) 2.517101017811711110111 10017. ২৫ 

'রেকর্ড কমিশন' সরকারি নথির মুল/যণে বথাবথ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল। কিন্তু এই 
সংগ্রহালয় বা “মুনিমেন্ট রুম-এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় ১৮৯১ পর্যস্ত-যে 
বছর গড়ে তোলা হয় কেন্দ্রীয় নথি সংগ্রহালয়। অন্যদিকে দ্বিধা না রেখে বলা চলে, 
১৮৬০'র পর বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছিল মহাফেজখানা, বিশ শতকের 
সৃচনায় আমাদের অবহেলিত নথিপত্রের জগতটা নতুন মাত্রা পায় : সরকারি নথিপত্রের 
ধূসর বিবর্ণ পৃথিবীটা দূত পালটাতে শুরু করে, সেই পরিবর্তনের কথা লিখব। 


প্রথম পর্ব 


রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা : গঠন পর্ব 
(১৯০৪-১৯০৯) 


উনিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা বিভাগে রাজস্ব দপ্তরের দলিল দস্তাবেজ নিয়ে যে 
প্রথম নথি সংগ্রহালয় বা মহাফেজখানা যা নানা কারণে স্থায়ী হতে পারেনি । স্থায়ী 
হলে বাংলা দেশের মহাফেজখানার ইতিহাসে অন্য মাত্রা যুস্ত হত। 

অন্যদিকে লক্ষণীয় সচেতনতার মধা দিয়ে উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রতিষ্ঠিত 
হল কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় বা “ইম্পিরিয়াল রেকর্ডবুম, আর বাংলা সচিবালয়ের দলিল 
দস্তাবেজের ওপর ধুলোর আস্তরণ নিশ্চিতভাবে ঘনীভূত হতে থাকল। অবস্থা অবশ্য 
পালটিয়ে যেতে থাকে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে। 

ওই সময় অর্থাৎ ১৯০১-০২ থেকে বাংলা বিভাগের প্রতিটি ছোটো বড়ো জেলায় 
জেলাশাসকের দপ্তরের নথিপত্র সুবিন্যস্ত করার কাজ শুরু হয়। নথিপত্রের শ্রেণিকরণ 
করে সংরক্ষণ করা হতে থাকে জেলা রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানায়। কোম্পানি 
আমলের দলিলপত্র ও আধুনিককালের তিন চার বছরের পুরোনো নথিপত্র নিয়ে ওই 
সমস্ত জেলা রেকর্ডরুম গোছানো শুরু হয়।” বাংলা বিভাগের প্রায় প্রত্যেক জেলায়, 
নিজস্ব পরিকাঠামো অনুযায়ী হোটো-বড়ো রেকর্ডরুম থাকলেও প্রাদেশিক স্তরে কোনো 
রেকর্ডবুম ছিল না। এই রেকর্ডরুম গড়ার কাজ শুরু হয় ১৯০৪ সাল থেকে। প্রাক 
প্রস্তুতি পর্ব অবশ্যই ছিল। 

উল্লেখ্য বাংলা সচিবালয়ের স্বাধীন নথি সংগ্রহালয় গড়ে তোলায় কেন্দ্রের 
ইতিবাচক ভূমিকার কথা লেখা যায়। কেন্দ্রই বাংলা সরকারকে প্রাণিত করেছিল এই 
ধরনের পদক্ষেপ নিতে । এপ্রিল ১৪, ১৯০৩ সালে বাংলা সরকারকে লেখা কেন্দ্রীয় 
সরকারের এক চিঠিতে বাংলা সরকারের সচিবালয় ও জেলাস্তরের নথিপত্রের অবস্থা 
জানতে চাওয়া হয়। ওই চিঠিতে কলকাতার একই বাড়িতে বাংলা সচিবালয়ের সমস্ত 
নথিপত্র কেন্দ্রীভূত করে 'রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট' গড়ে তোলা ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মুদ্রণের 
ব্যবস্থা করা সন্ব্ধে বাংলা সরকারের মতামত ও পরামর্শ চাওয়া হয়।২ 

এই চিঠির উত্তরে বাংলা সরকার জানিয়েছিল যে সম্পূর্ণ উত্তর (007719161৩ ₹1219) 
দেওয়ার মতন তথ্য তাদের হাতে নেই, যদিও বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করে প্রাক 
১৮৫৮ সাল পর্যস্ত সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে৷ 
আমরা এই উত্তর থেকে জানতে পারি কার্যত কোম্পানি আমলের নথিপত্রের মূল্যায়ন, 


৩০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


নির্ঘন্টি প্রস্তুত ও নথিপত্রের যথাযথ তালিকা তৈরি করে প্রাদেশিক সরকারের নথি 
সংগ্রহালয় গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়। 

কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি আমলের কলকাতা ও মফস্সলের সমস্ত 
নথিপত্র পরিদর্শন করে যথাযথ প্রতিবেদন প্রস্তুতের প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয় পদস্থ 
আধিকারিক এ. পি. ম্যুদিম্যান'কে। ম্যুদিম্যান এই দায়িত্বে ছিলেন ১৯০৪ সালের 
ফেব্রুয়ারি ১৬ থেকে জুন ২০ পর্যস্ত। বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব রাজস্ব পর্যদের 
সচিবকে লিখেছিলেন :/১1115501721)16 80111005 1210৩ 21101050009 1৬11100101)01).”8 
অল্প সময়ের মধ্যে এই আধিকারিক যে কাজ করেছিলেন তা শুধু গুরুত্বপূর্ণই ছিল না, 
কোম্পানি আমলের নথিপত্রের হালহকিকত সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি 
ম্যুদিম্যানের প্রতিবেদন থেকে। 


১ 
ম্যুদিম্যান যা করেছিলেন 
্যুদিম্যান কোম্পানি আমলের নথিপত্রের পা্ুলিপি আকারে কার্যবিবরণী খণ্ড ও 
নির্ঘন্ট তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনিই প্রথম মুর্শিদাবাদ রাজশ্ব পর্যদের নথিপত্র মুদ্রণের 
ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মেদিনীপুরের কোম্পানি আমলের পুরোনো দলিল 
দস্তাবেজ (এনসিয়েন্ট ইংলিশ রেকর্ডস্) প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ম্যুদিম্যানের গৃহীত 
ব্যবস্থা সর্বাংশে কেন্দ্রের সমর্থন পায়নি । 

বাংলার সরকার থেকে বিস্তারিতভাবে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছিল যে, ম্যুদিম্যান যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা যথাসময়ে সম্পূর্ণ হবে, বিভিন্ন দপ্তরের 'প্রসিডিংস 
ভল্যুম'-এর তালিকা তৈরি করে সুবিন্যস্ত করা হবে. মেদিনীপুর ও চট্টশ্রামের ওপর যে 
তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা যথাসময়ে সম্পাদনা করা হবে। ম্যুদিম্যানের মূল 
পরিকল্পনা ছিল_ 

১. “এনসিয়েন্ট রেকর্ডস' হিসাবে ছড়িয়ে থাকা নথিপত্রের সন্ধান, 

২. ওই সমস্ত নথিপত্রের ব্গীকরণ ও যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা, 

৩. অপ্রয়োজনীয় নথিপত্র ধ্বংসের ব্যবস্থা করা। এই ধরনের নথিপত্রের মধ্যে 
ছিল চিঠির খসড়া, অতিরিস্ত প্রসিডিংস ইত্যাদি ।* 

ওই সমস্ত নথিপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্র ঘেকে আলাদা করার 
ব্যবস্থা করে অবশ্যই সংরক্ষণের কাজে শৃঙ্খলা আনা হয়। স্থানাভাবের কারণে এই 
ব্যবস্থা নেওয়া জরুরিও ছিল। ম্যুদিম্যানের পর এই দায়িত্ব দেওয়া হয় সরকারের অন্য 
দুই আধিকারিক, যথাক্রমে এস. এ. হিগন্যাল ও ব্রাডলে বার্টকে। এস. হিগন্যাল এই 
দায়িত্বে ছিলেন এপ্রিল ১ থেকে মে ২২, ১৯০৫ পর্যস্ত।* 

হিগন্যাল ম্যুদিম্যানের নির্দিষ্ট পথেই নির্ঘণ্ট প্রস্তুত সংক্রান্ত কিছু কাজ করেছিলেন। 
উল্লেখযোগ্য না হলেও পূর্বসূরির পথের বাইরে যাননি তিনি। 
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ওই দুজন বিশেষ আধিকারিকের পর প্রস্তাবিত রেকর্ডরুম সংস্কারের কাজ কিছুদিন 
স্থগিত ছিল। এরপর দায়িত্বে আসেন ব্রাডলে বার্ট। বার্ট এই পদে ছিলেন জানুয়ারি ২ 
থেকে এপ্রিল ১, ১৯০৭ সাল পর্যস্ত। এই সময় বার্ট সরকারের প্রশাসনিক প্রতিবেদন 
লিখতে ব্যস্ত ছিলেন, রেকর্ডরুম সংক্রান্ত কাজ ছিল তার অতিরিস্ত দায়িত্ব ।* 

বার্ট তার ওই চার মাসের কার্যকলাপের মধ্যে যে সমস্ত সুপারিশ করেন তা 
অবশ্যই প্রস্তাবিত রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কাঠামোগত বিন্যাসের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ বার্টের সুপারিশের মধ্যে পাওয়া যায়_ 

১. ১৮৫৪ সাল পর্যস্ত বাংলা সচিবালয় ও রাজন্ব পর্যদের নথিপত্র নিয়ে 
এতিহাসিক নথি সংগ্রহালয় গড়ে তোলা, 

২. নথিপত্রের ব্যবহার মাধ্যম হিসেবে “প্রেস লিস্ট' তৈরি, 

৩. গুরুত্বহীন নথিপত্র ধ্বংস, 

৪. ক্যাটালগ ও মুদ্রণের ব্যবস্থা, 

৫. নথিপত্র যথাযথভাবে সারানো (মেন্ডিং) ও বাঁধানোর বোইন্ডিং)-এর ব্যবস্থা 
করা। 

বার্টের প্রস্তাব ছিল নথি সংগ্রহালয় কক্ষের 'র্যাকগুলি' এমনভাবে সাজাতে হবে 
যেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস পাওয়া যায়। বার্টের ভাষায় *...৪11017186101. 01079 
[9010 ... 50 (0 81০ 17016 1181). 0100 21... 

বার্টের প্রস্তাবগুলির প্রতিটিই ভবিষ্যৎ নথি রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা গড়ার পথে 
বড়ো ধরনের অগ্রগতি ছিল। তবু এসবের মধ্যে অন্যতম বোধকরি এঁতিহাসিক সংগ্রহ 
কক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব । বার্টের এই প্রস্তাব তার উত্তরসূরিরা বাতিল করতে পারেননি, 
যেমন তারা বার্টের “প্রেস লিস্ট' প্রীতি মানেননি। 

১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যস্ত সচিবালয়ের বিপুল সংখ্যক নথিপত্রের 
মূল্যায়ন, সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করার পর বাংলা সরকারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় 
যে প্রস্তাবিত র্রেকর্ডবুমের জন্য স্থায়ী কোনো আধিকারিক নিয়োগ না করে শুধু 
অস্থায়ীভাবে অল্প দিনের জন্য নিযুন্ত কোনো আধিকারিক দিয়ে এই ধরনের সংগ্রহালয় 
প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হবে না। ফলত নানা সমস্যায় দীর্ণ পীড়িত তথাকথিত এই 
রেকর্ডরূমের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য দরকার ছিল একজন স্থায়ী 
আধিকারিক। 

উপরযুন্ত সমস্যার প্রেক্ষিতে জানুয়ারি ১৯০৯ সালের প্রথম ছ'মাসের জন্য বিশেষ 
আধিকারিকের দায়িত্ব দেওয়া হয় 'বেঙ্ঞাল ফর্মস' বিভাগের আধিকারিক শ্রীনাথ 
চক্রবর্তীকে। শ্রীনাথের সময়ে এই সংগ্রহালয়ের অসমাপ্ত বিষয়গুলি ছিল: 

১. ব্রাডলে বার্টের প্রস্তাবিত এঁতিহাসিক নথি সংগ্রহালয় গড়া, 

২. ওই সংগ্রহালয়ের জন্য যথোপযুস্ত স্থান সন্ধান, 

৩. সচিবালয় ও পর্যদের নথিপত্রের সংযুন্তিকরণ, 

৪. ক্যাটালগ তৈরি করা, 
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৫. অপ্রয়োজনীয় অতিরিন্ত কাগজপত্র ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেওয়া, 

৬. সংরক্ষণ কাজে বৌধাই ও সারানো) গুরুত্ব দেওয়া, 

৭. নথিপত্রের “প্রেসলিস্ট' সংক্ষিপ্তসার ক্যোলেম্ডার) ও নির্ঘণ্ট তৈরি করা।১» 

প্রথমে ছ'মাসের জন্য নিয়োগ করা হলেও পরবর্তীকালে শ্রীনাথকে এই শাখায় পূর্ণ 
দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলত একশো বছরের পুরোনো নথিপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তাবিত 
এই অভিনব প্রতিষ্ঠানটির ব্যাবহারিক শাখার দিকেও তিনি নজর দিয়েছিলেন যা তার 
পূর্বসূরিরা করেননি । তিনি বুঝেছিলেন দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো না গড়ে তুললে 
প্রস্তাবিত রেকর্ডরুম গড়ে উঠবে না। 


২ 
শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা 

শ্রীনাথ “রেকর্ডরুম' গঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব নিয়ে তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের দায়দায়িত 
নির্দিষ্ট করে দেন। প্রত্যেক কর্মীই জানতেন এই নতুন আধিকারিকের অধীনে তীকে 
কোন কাজ কখন শেষ করতে হবে। কর্মীদের ওপর শ্রীনাথের পরোক্ষ চাপ ছিল 
যেহেতু শ্রীনাথ জানতেন তাঁর নিয়োগ ছ'মাসের জন্য, অল্প সময়ের মধ্যে তার নির্দিষ্ট 
কাজ করতে হবে। 

শ্রীনাথ তাঁর প্রতিবেদন সরকারকে পাঠান ১৫ মে ১৯০৯ সালে। তবু তিনি জুন 
পর্যস্ত কী কাজ করতে চেয়েছিলেন তার হিসেব সরকারকে পাঠিয়েছিলেন। জুন 
১৯০৯ পর্যস্ত শ্রীনাথের কাজের মধ্যে ছিল : 

০১) মূল-নথিপত্র পরীক্ষা, €২) প্রসিডিংস-এর সাহায্য নিয়ে হারিয়ে যাওয়া মূল 
নথির অনুলিপি প্রস্তুত, (৩) অতিরিস্ত অনাবশ্যক দলিলপত্র ধ্বংস, 8) নথিপত্রের 
তালিকা তৈরি, ৫) বর্ণমালা অনুসারে বিষয়ভিত্তিক একত্রিত নির্ঘণ্ট কেনসোলিডেটেড 
ইনডেক্স) করা ইত্যাদি ।১১ 

জুন ১৯০৯ পর্যস্ত বাংলা সচিবালয়ের মোট বিভাগ দপ্তরের সংখ্যা ছিল সাত। 
রাজন্ব, রাজনৈতিক, নিয়োগ, বিচার, সাধারণ, অর্থ ও স্বায়স্তশাসন। আর ছিল অজন্র 
ছোটো বড়ো শাখা । এই সাতটি বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শাখার বিপুল নথিপত্রের সংরক্ষণের 
কাজটি যে অত্যন্ত কঠিন শ্রীনাথ তীর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন। এই কঠিন 
কাজের কথা মনে রেখে শ্রীনাথ অতিরিস্ত কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিলেন ।১১২ 

নিজের ওপর গভীর আস্থা রেখে শ্রীনাথ বাংলা সচিবালয়ের 'রেকর্ডরুম' গড়তে 
চেয়েছিলেন। কাজের গুরুত্ব ও চরিত্র বুঝে তিনি ধীরে চলার নীতি নিয়েছিলেন । তিনি 
বুঝেছিলেন সচিবালয়ের তথাকথিত “রেকর্ডরুম' কী অবস্থায় আছে! এই সময় তিনি 
এখানে এমন কোনো নথির সন্ধান পাননি যেখানে সব কাগজপত্র ঠিক অবস্থায় ছিল, 
হয় এক নথির চিঠি অন্য নথিতে রাখা হয়েছে, না হয় হারিয়ে গেছে বা ক্রমিক সংখ্যা 
মেলে না। এমন অবস্থায় ধৈর্য ধরে সমস্ত নথির পরীক্ষার দরকার- শ্রীনাথের বুঝতে 
ভূল হয়নি। কেন-না শ্রীনাথ মনে করতেন '...[1 ০ ৫1100 1)।17া9 00 0১০17721101, 
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(0০ ৬০011, ৬/1111701 00 0701%511% 0017০. দ্রুত কাজ করতে চেয়েও শ্রীনাথ প্রয়োজনের 
তুলনায় একদিনও বেশি নিতে চাননি।১ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে 'রেকর্ডবুম' 
গঠন পর্বে শ্রীনাথ সাধারণ কর্মীদের ওপর বেশি নির্ভর করেছিলেন, মাস মাহিনা 
অনুযায়ী শ্রীনাথ এদের দায়িত্ব ঠিক করে দিয়েছিলেন 1৯ যেমন : 

১. ত্রিশ টাকা মাস মাহিনার কর্মীর দায়িত্ব ছিল প্রতিটি নথি পরীক্ষা করা, নথি 
সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য লিখে রাখা, কোন নথি সারানো বা পরিচর্যার দরকার তা ঠিক 
করা, 
২. দপ্তরিদের মাসিক বেতন ছিল বারো টাকা, এঁদের দায়িত্ব ছিল- নথিপত্র 
সারানো, বাঁধানো, অন্যদিকে অনুলিপিকার কেপিস্ট)দের কাজ ছিল প্রসিডিংস থেকে 
হারিয়ে যাওয়া নথির মেলপত্র বা ও স্) অনুলিপি তৈরি করা। 

৩. পঞ্চাশ টাকা বেতনের করণিকদের দায়িত্ব ছিল অনেক। এদের প্রধান কাজ 
ছিল পূর্বোন্ত শ্রেণির কর্মীদের কাজের তদারকি করা ও অনুলিপিকারদের কাজের ওপর 
বিশেষ নজর রাখা ।১» সংগ্রহ কক্ষের 'র্যাক গুলিতে নথিপত্র ঠিক মতো সাজানো আছে 
কিনা তার তদারকি এরাই করতেন। ক্যাটালগ তৈরির ভার ছিল এঁদের। এঁরা ঠিক 
করতেন কোন নথি অতিরিস্ত বা অগপ্রয়োজনীয়। ফলত পঞ্চাশ টাকা মাস মাহিনার 
করণিকদের দায়দায়িত্ব বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পাবি এই সংগ্রহালয় গড়ে 
তোলার প্রাথমিক দাযিত্ব এরাই পালন করেছিলেন। সচিবালয়ের নথিপত্র গুরুত্বপূর্ণ 
বলেই শ্রীনাথ মনে করেছিলেন স্বল্প বেতনের করণিক নিয়োগ করে এই কাজ 
করানোর ঝুঁকি নিলে তা হবে “আন সেফ' 1৯ 

শ্রানাথের ওই প্রতিবেদনের আকর্ষণীয় অংশ ছিল সচিবালযের সেই সময়ের 
সাতটি বিভাগের জন্য “একত্রিত নির্ঘন্ট' তৈরির প্রস্তাব । এই দাযিত্ শ্রীনাথ তিরিশ টাকা 
বেতনের তিনজন ও পঞ্জাশ টাকা বেতনের চারজন করণিকের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব 
করেছিলেন 

জুলাই ১৯০৯ সাল থেকে চার বছরের জনা ওই “নির্ঘণ্ট তৈরির প্রকল্প হাতে 
নেওয়ার প্রস্তাব ছিল শ্রীনাথের। প্রস্তাবিত এই নির্ঘন্টের সময়সীমা নির্ধারিত হয় 
১৮৫৯-১৯০৯ সালের মধ্যে । প্রতিটি বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে, এবং প্রত্যেক 
খণ্ড একাধিক অংশে বিভন্ত করে শ্রীনাথ তার “কনসোলিডেটেড ইনডেক্স'-এর 
কাঠামোগত বিনাসের প্রস্তাব রেখেছিলেন।১ অন্যদিকে কোম্পানি আমলের 
নথিপত্রের ১৭৭১-১৮৫৮) একত্রিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত সম্বন্ধে শ্রীনাথ খুব উৎসাহী ছিলেন 
না। তাঁর কাছে এই কাজ ছিল খুবই কপ্রিন। শ্রীনাথ তবুও প্রস্তাব করেছিলেন যে তার 
প্রাথমিক লক্ষ্য হবে প্রথমে বাৎসরিক, পরে একত্রিত নির্ঘন্ট প্রস্তুত করা। শেষ পর্যস্ত 
বাৎসরিক নির্ঘন্টই তৈরি হয়েছিল “একত্রিত' নয়।১* 

ওই সময় নির্ঘন্ট প্রস্তুতির জন্য শ্রীনাথ একশো পঞ্চাশ টাকা মাস মাহিনার প্রধান 
সহায়ক ও সত্তর টাকা বেতনের পাচজন করণিক নিয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন। 
শ্রীনাথ মনে করতেন স্বল্প বেতনের কর্মীদের দিয়ে এই কাজ হবে না।১ শ্রীনাথের 
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বস্তব্য অনুসরণ করলে আমরা বুঝতে পারব যে তিনি কী ধরনের গুরুত্ব দিয়ে 
'রেকর্ডরুমে'র নথিপত্র ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের পথ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। 
নিজের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা দিয়ে শ্রীনাথ বুঝেছিলেন যে কাজ তিনি শুরু করেছেন 
এবং ভবিষ্যতে যদি সরকারি নথিপত্রের সাহায্যে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে 
হয় তা হলে দরকার হবে দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো যার ওপর নির্ভর করে এই দপ্তরের 
আত্মপ্রকাশ ঘটবে। 

শ্রীনাথের প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁকে বিশেষ আধিকারিক 
হিসেবে একই সঙ্জো রাজস্ব পর্যদ ও সচিবালয়ের সংগ্রহালয় গঠনের দায়িত্ব নিতে 
হয়েছিল। এবং ওই দায়িত্ব যে যথেষ্ট কঠিন সরকারকে এ বিষয়ে সরাসরি তার 
অভিমত জানিয়ে চমকপ্রদ প্রস্তাব ছিল : "062 0115 ৪5 2 50060191 ৫51910115170171 
00001 1170 900019] 06701..." বিশেষ আধিকারিকের “রেকর্ডরুম' পরিচালনায় তিনি 
নিত্যদিনের খরচ বাবদ মাসিক ১০০ টাকা বরাদ্দের জন্য সরকারের কাছে আবেদন 
করেন। বিশেষ আধিকারিক বিশেষ স্বীকৃতি চেয়েছিলেন বলা যেতে পারে।১৯ 


শ্রীনাথের প্রস্তাব : অবর সচিবের মূল্যায়ন 
শ্রীনাথ ওই প্রস্তাব রাজনৈতিক দপ্তরে পাঠান মে ১৫, ১৯০৯ সালে । এই দপ্তরের অবর 
সচিব বি. এ. কলিন্স ওই প্রস্তাবের ওপর তীর মতামত দিয়ে মুখ্য সচিবকে 
পাঠিয়েছিলেন ২৭ মে ১৯০৯ অর্থাৎ ঠিক বারোদিন পর। কলিল্স তার পর্যবেক্ষণে 
শ্রানাথের বস্তব্যের গঠনমূলক সমালোচনা করে জানিয়েছিলেন, “রেকর্ডরুম' নিয়ে 
সরকারের জরুরি কাজ কী হতে পারে।২০ 

কলিন্স তার প্রতিবেদনে মূলত গুরুত্ব দিয়েছিলেন ১) এতিহাসিক শাখা গড়ে তোলা 
ও ২) বিশেষ আধিকারিক নিযোগের উপর । দলিল দস্তাবেজ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয় 
নিয়ে শ্রীনাথের সঙ্জে তার মৌলিক পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য ছিল প্রশাসনিক 
দৃষ্টিভঙ্গির । একজন উচ্চপদস্থ আই ,সি. এস. শ্রশাসকের সঙ্গে এক সাধারণ অস্থাহী 
কর্মীর হাতে-কলমে কাজ করে তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে পরে নজর 
দেব, বর্তমানে আলোচনা করা যেতে পারে এতিহাসিক শাখা ও স্থায়ী আধিকারিকের 
সমস্যা নিয়ে ।১১ ৰ 


এ্তিহাসিক শাখা 

ব্রাডলে বার্টের প্রস্তাব মতো “রেকর্ডরুমে'র এতিহাসিক শাখা গড়ে তোলার প্রধান 
অস্তরায় ছিল যথোপযুক্ত স্থানের । কোথায় হতে পারত এমন শাখা ? মহাকরণের 
কোন অঞ্চলে এমন শাখা গড়ে উঠতে পারত সে বিষয়ে কলিন্সের ধারণা ছিল না! । 
মহাকরণ তিনি চিনতেন না ভালোভাবে, কলিন্স জানিয়েছিলেন একসময় মহাকরণের 
নিকটবর্তী ৩ নং কয়লাঘাটায় এই শাখা গড়ে তোলা নিয়ে ভাবনাচিস্তাও হয়েছিল। 
মহাকরণে বা কয়লাঘাটায় মনোমতো ঘরের সন্ধান না পেয়ে হতাশ কলিন্স 
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লিখেছিলেন “... 1015 8 [109 0121 ৩ ০8171101591 2100] 20 01506. ২২ 

কলিন্সের বস্তব্যের ওই অংশের ওপর মুখ্য সচিব যে “নোট' রাখেন সেখান থেকে 
আমরা জেনেছি মহাকরণের যে অঞ্চলে “প্রেস ছিল সেখানে এই শাখা গড়ে তোলা 
যেতে পারে। সুতরাং “..101710৬81 01116 [01555 ৩ 1170 17911) 51001০50111 ৮৩, 001 


86111 0811 111010 ৬/111 0০10 01060810 2001 10119 10151011081 1790010 100). ২৩ 


স্থায়ী আধিকারিক বা কিপার অভ রেকর্ডস 
কলিন্সই প্রথম যিনি প্রস্তাবিত রেকর্ডবুমের জন্য স্থায়ী আধিকারিক বা কিপার 
নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিলেন। এটা যে জরুরি এ বিষয়ে কলিন্সের যুক্তিও ছিল। কলিল্স 
লিখছেন একজন “অস্থায়ী আধিকারিক যখন জানেন যে তাঁর চাকরির মেয়াদ তার 
ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের মধ্যে শেষ হয়ে আসবে তখন তিনি যে খুব মনোযোগী 
হয়ে কাজ শেষ করবেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। অন্যদিকে একজন স্থায়ী 
আধিকারিক সব সময়েই চাইবেন তার কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে মানসিক শাস্তি 
পেতে। অস্থায়ী আধিকারিকের ওপর যে খুব নির্ভর করা যায় না কলিন্সের লেখায় 
তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাদের দায়বদ্ধতা থাকে না। কলিন্স জেলা মহাফেজখানার 
উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন জেলা মহাফেজখানার দায়িত্বে থাকেন একজন 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মতন আধিকারিক। এই আধিকারিক নিযমিত তীর 'রেকর্ডবুম' 
বা মহাফেজখানা পরিদর্শনে যান। এর পাশে অভিভাবকহীন সচিবালয়ের 
“মহাফেজখানা' বা 'রেকর্ডরুম' দেখে কলিন্দ লিখলেন : *..10 50015 2 17110 
210017219 01)01 01011106017410077 31601400101 /11110100 2179 501[/0৮15)01 ৬121- 
৩৬০...'২৪ 

সচিবালয়ের সংগ্রহালয় বা রেকর্ডবুমের জন! স্থায়ী আধিকারিক পদের যৌস্তিকতা 
প্রমাণে কলিন্স কেন্দ্রীয় রেকর্ডবুমের উদাহরণ টেনেছিলেন। এখানকার স্থামী ও 
গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের প্রেক্ষিতে একজন স্থায়ী কিপার অফ রেকর্ডস পদ দাবি করে 
কলিন্স লিখলেন একজন স্থায়ী কিপার যদি নিযুস্ত হন তা হলে তার হাতেই এখানকার 
সমস্ত নথিপত্রের দায়ভার থাকবে। কলিন্স 'নিশ্ঠিত'ভাবে মনে করতেন একজন 
দায়িত্ববান আধিকারিক সচিবালযের সমস্ত দলিল দস্তাবেজের দাযিত্ব নেবেন, যিনি 
দায়বদ্ধ থাকবেন রেকর্ডবুমের কাছে। মুখ্য সচিব কলিন্সের এই প্রস্তাবে ওপর 


লিখলেন '...৬০ ৮211 51690 101191)16 [721 ৬100) 01817, 


মুখ্যসচিবের বস্তব্য 
১. রেকর্ডরুম পুনর্বাসনের কাজ খুব বেশি হয়নি, 


২. বিশেষ আধিকারিকের তত্বাবধানে পুনর্গঠনের কাজ অকারণে যেন দীর্ঘস্থায়ী না 
হয়, বর্তমান প্রশাসনের মেযাদ ও শ্রীনাথের চাকুরির কাল বাড়ানো হবে, 
৩. শ্রীনাথ চক্রবর্তীর প্রস্তাব মতো বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো বৃদ্ধি সম্ভব নয়, 


৩৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


৪. এঁতিহাসিক শাখা বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যস্ত 
যথোপযুন্ত স্থান পাওয়া যাচ্ছে, ইত্যাদি ।২৬ 

মুখাসচিবের ওই বন্তব্যে বোঝা যায় তখনও পর্যস্ত এতিহাসিক শাখার জন্য 
মহাকরণ বা অন্য কোথাও কোনো স্থান পাওয়া যায়নি। অথচ এটাই ছিল সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মে'র শেষ থেকে জুনের শুরু পর্যস্ত সচিবদের একাধিক আলোচনায় 
এই প্রশ্নটিই প্রাধান্য পেয়েছিল। এমন একটি আলোচনা সভায় সিদ্ধাস্ত নেওয়া হয় :২* 

১. রাজস্ব পর্যদকে অনুরোধ করা হবে যতদিন উপযুস্ত কোনো স্থান পাওয়া না 
যাচ্ছে ততদিন পর্যদের সংগ্রহালয়ে এতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণ করতে, 

২. কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগারে এমন স্থানের সন্ধান করা যেতে পারে, কলকাতার যে 
কোনো অঞ্চুলে এতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য ঘর খোঁজাই ছিল সরকারের মূল 
গার 

৩. প্রসিডিংস ভল্যুম পাওয়া গেলে হারানো নথির অনুলিপি প্রত্থুতের দরকার হবে 
না, ইত্যাদি। | 

এবার আমরা দেখব রাজস্ব পর্ষদের প্রতিক্রিয়া। পর্ধদের এক সদস্য এফ. এ. স্ল্যাক 
জুন ৭-এ মুখ্যসচিবকে লেখা এক চিঠিতে জানতে চাইলেন :২ 

ক. এঁতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য কি পরিমাণ (ব্্ফুটের মাপে) জায়গা 
লাগবে এবং কতদিনের জন্য, ওই চিঠিতে লেখা হয়েছিল পর্যদ কক্ষে এতিহাসিক 
নথিপত্র রাখা হলে এর জন্যে ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং পর্ষদের 
কিপারের অধীনেই থাকবেন প্রস্তাবিত এতিহাসিক কক্ষের সাধারণ কর্মীরা । অর্থাৎ এই 
কর্মীরা পর্যদকিপারের নির্দেশ মেনে চলবেন। 

মুখ্যসচিব রাজস্ব পর্ষদের ওই বন্তব্য তার অবর সচিব বি. এ. কলিন্সকে যথাসময়ে 
পাঠান এবং অবর সচিব লিখলেন :২৯ 

১. প্রাক ১৮৫৮ সালের অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ধ্বংস করা হলে বর্তমানের 
চাহিদা মতন সংরক্ষণ স্থানের পরিমাণ হাস পাবে, 

২. কতদিন পর্ষদের ঘরের প্রয়োজন হবে তা বলা যায না, যতদিন এঁতিহাসিক 
কক্ষ গড়ে তোলার মতন ঘর অন্য কোথাও না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন এই ঘরের 
প্রয়োজন হয়। মহাকরণ থেকে “প্রেস' অন্য কোথাও স্থানাস্তরিত করলে এখানেই 
এতিহাসিক শাখা গড়া যেতে পারে, 

৩. পর্যদকক্ষে সচিবালয়ের কর্মীদের প্রসঞ্জোে জানিয়েছিলেন এই কর্মীরা 
পর্যদকিপারের নির্দেশ মেনে চলবেন ঠিকই কিন্তু রেকর্রুমের বিশেব আধিকারিকের 
অধীনেই তারা নথিপত্র সংক্রান্ত কাজ করবেন। কলিন্সের বস্তুবা তার কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদন পেয়েছিল ।০০ 

এই সিদ্ধাস্ত অনুসারে আমরা লিখতে পারি সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের 
এতিহাসিক শাখার সৃচনা হয়েছিল রাজস্ব পর্দের ঘরে ১৯০৯ সালে জুন মাসে। 

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১৯০৯-এর মধ্যে রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানার প্রস্তাবিত 
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কর্মকাণ্ড. নিয়ে পরপর তিনটি প্রতিবেদন তৈরি হয়। এই তিনটি প্রতিবেদনের মুল 
প্রতিপাদ্য বিষয়ও অভিন্ন ছিল। রেকর্ডবুমের গঠন নথিপত্রের বিন্যাস ও দলিল দস্তাবেজ 
ব্যবহারের উপায়বিধি রেফারেন্স মিডিয়া) তৈরি। প্রতিটি প্রতিবেদনের অবশা নিজস্বতা 
ছিল। সংক্ষেপে এই তিনটি প্রতিবেদনে নজর দেওয়া যেতে পারে। 


আগস্ট ১৯০৯ : এম. সি. ম্যালপিনের বস্তব্য 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক ম্যালপিন তার প্রতিবেদনে সামগ্রিকভাবে রেকর্ড 
রুমের গঠনবিন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ম্যালপিনের অভিনবত্ব এখানে 
যে তিনিই প্রথম যিনি রেকর্ডরুমের এঁতিহাসিক শাখার পাশে সাধারণ শাখাও গড়ে 
তোলার প্রস্তাব রাখেন। এই সাধারণ নথিকক্ষই পরে “কারেন্ট সেকসান' নামে পরিচিত 
হয়। 

ম্যালপিন তার ওই প্রতিবেদনে যে সমস্ত বিষয়গুলির ওপর নজর দিয়েছিলেন 
সেগুলি নিয়ে ইতিমধ্যে বিস্তারিতভাবে আমি লিখেছি। এর মধ্যে ছিল এঁতিহাসিক 
নথিকক্ষের স্থান ঠিক করা, নথিপত্রে বিন্যাস ও একত্রিত নির্ঘন্টের মতো বিষয়। 
তখনও এ সমস্ত বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আর হয়নি বলেই 
ম্যালপিন লিখেছেন এ সবই ছিল “00711015101 ৮00 বা অসমাপ্ত কাজ, 

ম্যালপিন তার প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সংগ্রহ কক্ষের সংরক্ষিত নথিপত্রের সময়কাল 
নির্ধারণ করেন : প্রাক বিদ্রোহ ও বিদ্রোহোত্তর কাল হিসাবে। প্রাক বিদ্রোহ কালের 
নথিপত্রের সময়সীমা ম্যালপিন অবশা ঠিক করেন ১৮৫৮ পর্যস্ত। অন্যদিকে 
বিদ্রোহোত্তর কাল শুরু হয় ১৮৫৯ সালে, শেষ হয় ১৮৮৮ সালে।* মনে হয় 
প্রশাসনিক কারণে মালপিন ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত নথিপত্র প্রাক বিদ্রোহ কালেব মধ্যে 
ধরেছিলেন । আসলে এই বছরেই কোম্পানি রাজত্বের শেষ হয়। 

ওই রেকর্তবুম পুনর্গঠনে ম্যালপিন দু-ধরনের কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিলেন. 
এক গোষ্টীর হাতে থাকবে নথিপত্রের সুষ্ঠু বিন্যাস আর অপর গোষ্ঠীর জন্য ঠিক করা 
হয়েছিল নির্ঘন্ট তৈরির মতন কাজ। আর এই দু-ধরনের কাজের জনা তেতালিশ জন্য 
কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব রাখেন ম্যালপিন। তেইশজন নথিপত্রের বিন্যাস আর 
কুড়িজনকে নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের দাষিত্ব দেওয়ার প্রস্তাব ছিল।* 

নথি সংগ্রহালয়ের ব্যবহার মাধ্যম হিসাবে ম্যালপিন কনমোলিডেটেড ইনডেক্স বা 
একত্রিত নির্ঘপ্টের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন । এই কারণে নির্ঘন্ট সম্বশ্ধে তার 
অভিমত ছিল ' ..] ৮০০10 ০01101119 0৫ & £109110901) 01 1901110105 011010101736-157 

ম্যালপিনের প্রস্তাবের ওপর নজর দিলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে 
প্রস্তাবিত রেকর্ডবুম সম্বন্ধে তীর দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল! নথিপত্রের সুষ্ঠু বিন্যাসের পাশে 
নির্ঘন্টি প্রস্তুতের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন পরপর সাজানো 
দলিল দস্তাবেজ মূলাহীন হয়ে পড়বে যদি কোনো নথির সন্ধান পাওয়া না যায়_- 
প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান সহায়িকার অভাবে। ম্যালপিন তার প্রস্তাবনায় বিশেষ 


৩৮ ৪ জানা অজানা মহাফেজখানা 


আধিকারিকের পদটি স্থায়ী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদিও শর্তাধীনে। তিনি 
জানিয়েছিলেন যদি প্রেস লিস্টের মতন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাহলে বিশেষ 
আধিকারিকের পদটি স্থায়ী করা দরকার ।০ কেন ম্যালপিন এমন শর্তের কথা 
বলেছিলেন তা বোঝা যায় না। 


অক্টোবর ১৯০৯ : শ্রীনাথ চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ ০ 
এম. সি. ম্যালপিনের উপযুস্ত প্রতিবেদনের ওপব শ্রীনাথ চক্রবর্তী অক্টোবর ১৯০৯ 
সালে তার বন্তৃব্য জানালেন। এই প্রতিবেদনে শ্রীনাথ নথিপত্রের বিন্যাস, সংরক্ষণ 
(রিপেয়ার, মেন্ডিং, ফ্লাটেনিং) নি্ঘন্টি প্রস্তুত ইত্যাদি নিযে মতামত জানান একটু 
বিশ্লেষণী ভজিতে । নথিপত্র সংগ্রহের মতন সংরক্ষণের প্রশ্নটিও সমান গুরুত্ব পেযেছিল 
শ্রীনাথের কাছে। 

প্রাক বিদ্রোহ যুগে নাঁথপত্র সারানোর (মেন্ডিং) দাযিত্ব শ্রীনাথ প্রথমে দুজন দপ্তরির 
হাতে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে দেখা চোল এই কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব 
হচ্ছে না। বিশেষ করে যখন কোনো নথি খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে তখন সেই খণ্ডিত 
অংশগুলির যথাযথ সংযুত্তিকরণের কাজ একজন দপ্তরির পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় 
না তার ইংরেজি জ্ঞানের অভাবের জন্য। এই ধরনের কাজে ইংরেজি জানা করণিক 
ও সাধারণ দপ্তরিদের সাহায্য নেওয়ার প্রস্তাব রাখেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী । শ্রীনাথের 
ভাষায় *...0 801 (11০ 17701)0116 00176 09 (1) 0101105 2170 09119115 1011001, 50 11701 
(11010 11010])11101 (05 017 11013(9150 0 ৬0179 10110111501 (ঘা) [81105."51 ম্যালপিন ওই 


কাজ শুধু দপ্তরিদের দিয়ে সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীনাথের এই প্রতিবেদনের 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নথিপত্রের পরিচয় সম্পর্কিত অংশটি। নথির পরিচয় যদি 
যথাযথভাবে উল্লেখ করা থাকে (বিভাগ, মাস, বছর ও এ” “বি' হিসেবে) তাহলে 
সেই নথির স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম হবে। নথিপ্রের পরিচয়ে “এ', “বি'- 
এর উল্লেখ সম্বন্ধে শ্রীনাথ আমাদের জানিয়েছেন *...070 17501101017 01010161101 4 
018 1১1150055819 19117010210 01855 01110 [010906০1155 0170 105 01195101) ৬/111 
চ1৬০ 115০ (0 ০0171015101) 01761 ১1০18 [0০6০৫11৬111 0০0 19811 81) 10৮ 010 19০01 
5801011015৩ 

এই পরিচষে অর্থাৎ “এ “বি' দেখে বোঝা যাবে কোন বান্ডিলে কোন ধরনের নথি 
আছে। 

শ্রীনাথের প্রতিবেদনে যেভাবে ছোটো বড়ো বিষয়ের উপর নজব দেওয়া হয়েছিল 
সেখানে সরকারি নথিপত্র ও প্রস্তাবিত রেকর্ডবুম স্ন্ধে তার দৃষ্টিত্গির পবিচ্য 
মেলে । শ্রীনাথের পেশাদারি জ্ঞান ছিল না, কিস্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন 
কোন পদ্ধতি, প্রথা অনুসরণ করলে নধিপত্রের ধূলি-ধূসর জগৎটা ঝকঝকে হবে। 
ধ্বংসের কাজে ও শৃঙ্খলা আনা যায় আর এটা সম্ভব হয় ধদি অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র 

ংস করার কাজে ভারপ্রাপ্ত করণিকদের প্রশিক্ষণ দেওযার ব্যবস্থা করা হয়।২* 


রেকর্ডরূম বা মহাফেজখানা : গঠন পর্ব ১১৯০৪-_১৯০৯) ৩৯ 


শ্রীনাথ তার ওই প্রতিবেদনে রেকর্ডরুম গঠন ম্যালপিনের লোকসংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব 
মেনে নিতে পারেননি । ক্ষুব্ধ শ্রীনাথ ম্যালপিনের প্রস্তাবের উপর লিখেছেন, যদি এর 
ফলে রেকর্ডরুম গঠনের কাজে অসুবিধা দেখা দেয় তা হলে তিনি এর দায নেবেন না। 
শ্রীনাথের ভাষায় '..] 710 1011) 17010 15510015101 11010911ো (00 01)% 2110500 
৫0101101101) 00001 011 17109 [21. 7” 

তবু ম্যালপিন ও শ্রীনাথের বস্তব্যে গুণগত ফারাক ছিল না। উভয়েই তাদের 
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রস্তাবিত 'রেকর্ডবুম' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, কোন 
কাজ তিন বা চারজন করণিক করবেন বা তাকে কত জন পিয়োন বা দপ্তরি সাহাযা 
করবেন এটা জানা আমাদের পক্ষে খুব জরুরি নয়, আমাদের জানা এটা জরুরি যে 
বাংলা সচিবালয়ের অধীনে এই অভিনব প্রশাসনিক শাখা গড়ে তোলা নিয়ে যথার্থ 
গঠনমূলক আলোচনা শুরু হযেছিল শ্রীনাথের সময় থেকেই, বিতর্ক ছিল কর্মী সংখ্যা 
নিষে, সন্দেহ ছিল না' মহাফেজখানা বা বেকর্ডরুমের গুরুত্ব নিষে। 


শ্রীনাথের ব্যন্তিগত দাৰি 

ওই প্রতিবেদনে শ্রীনাথের নিজের কথা, নিজের চাকরি জীবনের কথা ও মাস মাহিনার 
উল্লেখ করে সম্ভবত নিজের ক্ষোভ-বেদনা, যা বলি না কেন, প্রকাশ করেছিলেন। 
শ্রীনাথের বন্তব্য থেকে আমরা জেনেছি কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ের কিপারের মাস মাহিনা 
ছিল ১২০০ টাকা, অথচ শ্রীনাথের কাজের সঙ্গো কেন্দ্রীয় কিপারের কাজের মধ্যে 
কোনো গুণগত ফারাক ছিল না। শ্রীনাথের আগে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে তিন 
আধিকারিক এই কাজ করেছিলেন তাদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা মাসিক ৯০০ ও 
১২০০ টাকাব মধ্যে ছিল ক্ষুব্ধ শ্রীনাথ সরকারকে জানিয়েছিলেন ....] 107 17910111211 
৩৯৩০1 10 901 2 00001]1 [0 11) 7179 [1650171 2100110110111.5১ শ্রীনাথের ক্ষোভ 
অবশ্য দূর হযেছিল। 


ডিসেম্বর ১৯০৯ : অবর সচিব বি. এ. কলিনের মূল্যায়ন 
ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে রেকর্ডরুম গঠনে সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করেন রাজনৈতিক 
দপ্তরের অবর সচিব বি. এ. কলিন্স। ইতিমধ্যে অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিক শ্রীনাথ 
চক্রবর্তীর চাকরির মেয়াদ জানুয়ারি ১৫. ১৯১০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। 
কলিন্সের ওই প্রতিবেদনে এতিহাসিক ও সাধারণ শাখা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করা হলেও এখানে আমরা নতুন কোনো তথ্যের সন্ধান পাই না। 
নথিপত্রের বিনাস, সংরক্ষণ ও নথি ব্যবহার মাধ্যম বা একত্রিত নির্ঘন্টের মতো 
বিষয়গুলি নিয়ে কলিন্স যে বন্তব্য রেখেছিলেন তার সঙ্জো শ্রীনাথের খুব বেশি ফারাক 
ছিল না। 
ফলত কলিন্সের প্রতিবেদনে প্রাধান্য পেয়েছিল (১) স্থায়ীপদে কিপার নিয়োগ ও (২) 
রেকর্ডরুমের প্রস্তাবিত রূপরেখার মতন দুটি বিষয়। আমরা আলোচনা করতে পারি।** 


৪০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


স্থায়ী কিপার অভ রেকর্ড নিয়োগ 
কলিজ্স তার প্রতিবেদনে দৃঢ়ভাবে রেকর্ডকিপার নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিলেন। কেন 
এই নিয়োগ জরুরি এর কারণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা না করেও লেখা যায় কিপারহীন 
ওই অবস্থা চূড়ান্ত রকমের হতাশার বেশি ছিল না। অস্থায়ী আধিকারিক নথিপত্রের 
মূল্যায়ন ও ঘর গোছানোর দায় নিয়েছিলেন, রেকর্ডরুমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল একজন 
সাধারণ নিন্নবর্গীয় করণিকের। এই সংগ্রহকক্ষ নিয়গ্রণের জন্য কোনো নিয়মাবলি ছিল 
না। যার ফলে ১৮৫৯-১৮৭২ সালের মধ্যে অনেক দলিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি । 
কলিন্সের বন্তব্য লক্ষ করার মতন : “...৬/1101 10105 110010119৬0 17017 1)09100(0, 
11061000105 019 11) 00170151017 ৫ 12160 1)10110015 216 1101551176...8৩ 

কলিব্স তার ওই সমালোচনায় মফস্সলের রেকর্ডবুমের প্রসঙ্জা টেনে এনেছিলেন। 
তিনি জানাতে ভোলেননি যে, এখানকার মহাফেজখানাগুলির অবস্থা সচিবালয়ের 
বর্তমান রেকর্ডবুমের তুলনায় উন্নত। 

সুতরাং ওই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার প্রেক্ষিতে কলিন্স লিখেছেন রেকর্ডবুমের 
পুনগঠিন বা সম্পূর্ণ সংস্কারের জন্য দরকার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি । অন্যদিকে তিনি তার 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন যতদিন স্বল্প বেতনের করণিকের সাহায্যে এই 
সংগ্রহশালা পরিচালিত হতে থাকবে ততদিন এখানকার বিশৃঙ্খলা দূর হবে না। কলিন্স 


ঠিক যা লিখেছেন : '.../৭ 10178 95 ৬/০ 01019% 010115 €))।10৬% [000৮ 100 0110 ৮০1... 
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ফলত ওই বিশৃঙ্খলা দূর কবার জন্য কলিন্স একজন বিশ্বস্ত স্বাধীনচেতা উচ্চ 
বেতনের কর্মী নিয়োগের, যে পদের নাম হতে পারে 'কিপার অভ রেকর্ডস', দাবি 
রাখলেন। এবং এই পদের জন্য কলিন্স, মালপিনের মতন বিশেষ অস্থাধী আধিকারিক 
শ্রীনাথ চক্রবর্তীর কথা ভেনেছিলেন! শ্রীনাথেন যোগাতা সন্ধান্ধ নিঃসন্দেহ হাযে কলিন্স 
জানালেন 70 15 0010৩ 90001010101 1014৬ ৪1] [0000 7910৯ 10 117৬ 
10110101711 01110 1২000740691... "৪? শ্রীনাথের জন্য কলিন্স উচ্চ বেতনের প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন। 


রেকর্ডরুম : প্রস্তাবিত রূপরেখা 

কলিন্স তাঁর প্রতিবেদনের স্জো মহাফেজখানা বা রেকর্ডপুম-এর প্রস্তাবিত রূপরেখা 
সরকারকে পাঠিয়েছিলেন। ওই প্রস্তাবিত রূপরেখা বা রেকর্ডবুমের কাঠামোগত 
বিন্যাসে আমরা যে সমস্ত পদের কথা জেনেছি তার মধ্যে ছিলেন, রেকর্ডাকপার, 
সহকারী কিপার ও বিভিন্ন বেতনের প্রত্যক্ষভাবে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে সম্পর্কযুস্ত 
কর্মী উচ্চ ও নিম্ন পদের করণিক বা সহকারী । এই করণিকরাই নির্ঘণ্ট, একত্রিত নির্ঘ* 
ট প্রস্তুতির কাজ করতেন। আমাদের লিখতে বাধা নেই 'এই সমস্ত নিম্ন বেতনের 
সাধারণ কর্মীরাই বেকর্ডরুমের সূচনা পর্বে ঘরগোছানোর কাজটি নিপুণভাবে 


রেকর্ডবুম বা মহাফেব্রখানা : গঠন পর্ব গ ৪১ 


করেছিলেন। আভিজাত্যহীন ও ব্রিটিশ আমলাদের কাছে সতত সমালোচিত বিভিন্ন 
মাস মাহিনার বাবুদের ঘিরেই ব্রিটিশ রাজের মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম গড়ে 
উঠেছিল-এমন দাবি করা যেতে পারে। 

কলিন্সের ডিসেম্বরের প্রস্তাবগুলি যথারীতি মুখ্যসচিবের অনুমোদন নিয়ে বিভাগীয় 
সচিবদের মধ্যে আলোচনার জন্য পেশ করা হয় ৮ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে । বিভাগীয় 
সচিবদের সঙ্গে আলোচনার পর মুখ্যসচিব তীর প্রস্তাব বাংলা প্রাদেশিক শাসনকর্তার 
কাছে পাঠান ২১ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে । মুখ্যসচিব তাঁর প্রস্তাবনায় জানিয়েছিলেন : 
১) 'এ' শ্রেণিতুত্ত নথি মুদ্রিত হবে। ২) “বি' শ্রেণির নথি মুদ্রিত হবে না, কিন্তু 
স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সময়ভিত্তিক বিভাজন করতে 
হবে। ৩) “সি' শ্রেণির নথিপত্র তিন বছর পর ধ্বংস করে ফেলতে হবে রেকর্ডরুমে 
না পাঠিয়ে ।*১ মুখ্যসচিবের প্রস্তাব গ্রহণে প্রাদেশিক শাসনকর্তার আপত্তি ছিল না। 
প্রশাসনিক নিয়মনীতি মেনে মুখ্যসচিব প্রাদেশিক শাসনকর্তার সম্মতির কথা 
প্রশাসনকে জানান ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০ তারিখে । এবং এইভাবে শেষ হল রাজনৈতিক 
দপ্তরের অধীনে বঙ্গীয় মহাফেজখানা বা “রেকর্ডরুম' গঠনের প্রথম অধ্যায়। 


শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা 
পরিচালনবিধি : ১৯১০ 


১৯১০ সালে কেন্দ্রের কাছে প্রাদেশিক সরকারের জন্য স্থায়ী রেকর্ডকিপার পদে 
বিশেষ আধিকারিক শ্রীনাথ চক্রবর্তীর নিযোগের প্রস্তাব অবশ্যই 'রেকর্ডবুম-এর 
বিবর্তনের ইতিহাসে দিকচিহ হয়ে থাকতে পারে। জাত্যভিমানী ইংরেজ শাসককুল 
সদ্য গঠিত একটা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চপদে এক ভারতীয়কে নিয়োগ করে তাঁর দক্ষতা 
স্বীকার করে নিয়েছিল। শ্রীনাথের পরিবর্তে কোনো ইংরেজ তনয় এই পদ পেতে 
পারতেন, পাননি কেন-না ইংরেজ প্রশাসকরা বিশেষ আধিকারিক শ্রীনাথের কর্মকাণ্ডের 
সঙ্জো পরিচিত ছিলেন। শ্রীনাথ চক্রবর্তী কর্মজীবন শুরু করেন নদিয়ার স্মল কোর্টে 
তৃতীয করণিক হিসেবে । এই পদে কিছুদিন কাজ করার পর শ্রীনাথ ১৮৯৪তে নদিয়ার 
সেরেস্তাদার পদে নিযুত্ত হন। ১৯০০ সালে শ্রীনাথ বাংলা সরকারের সেনসাস 
কমিশনারের ব্যন্তিগত সহকারী নিযুস্ত হন। জনগণনার কাজ শেষ হলে শ্রীনাথ চব্বিশ 
পরগনার আলিপুরে প্রধান করণিক পদে ফিরে আসেন। শ্রীনাথ এই সময় সতত 
সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করতেন--সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। 

১৯০৫-এ শ্রীনাথকে বাংলা সরকারের ফর্মস বিভাগে বিশেষ আধিকারিকের পদ 
দেওয়া হয়। ১৯৯০-এর জানুয়ারিতে শ্রীনাথকে রাজনৈতিক দপ্তরের সদ্যগঠিত রেকর্ড 
শাখার বিশেষ আধিকারিকের অস্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৯০-এর জানুয়ারিতে 
শ্রীনাথ বাংলা সরকারের “রেকর্ডবূম' বা মহাফেজখানার প্রথম কিপার পদে স্থায়ীভাবে 
নিষুস্ত হন। 

বাংলার এক জেলা আদালতের সাধারণ অখ্যাত করণিক থেকে বাংল! সচিবালযের 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরতুত্ত এক শাখার প্রধান (কিপার) হিসেবে শ্রীনাথের এই অনায়াস উত্তরণ 
অবশ্াই তীর কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখেছে। খুব কাছ থেকে ইংরেজ প্রশাসকগোষ্ঠী এক 
নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনে শ্রীনাথের উদ্তাবনী শস্তির পরিচয় পেয়েছিলেন, আর এই কারণেই 
কিপার পদে শ্রীনাথই ছিলেন বিটিশ রাজপুরুষদের প্রথম পছন্দ। ১৫ জানুয়ারি, ১৯১০ 
শ্রীনাথের বিশেষ আধিকারিক হিসাবে এক বছরের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়।১ 
প্রশাসনিক জটিলতার জন্য পরের দিন অর্থাৎ জানুয়ারি ১৬ তারিখে তিনি এই নতুন 
পদে যোগ দিতে পারেননি । বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করার পর শ্রীনাথ এই পদে যোগ 
দেন যা কার্যকরী হয় জানুয়ারি ১৫ থেকে । অর্থাৎ শ্রীনাথের ঢাকুরিকাল নিরবচ্ছিন্ন 
থেকে যায়। এই পদে তার মাস মাহিনা হল ৩৫০ টাকা ।২ 


শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধি : ১৯১০ € ৪৩ 


কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ মনে না রেখে আমরা লিখতে পারি জানুয়ারি 
১৫, ১৯১০ সালে শ্রীনাথের ওই নিয়োগের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দপ্তরের এই শাখার 
প্রাতিষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের সূচনা হয়। এতদিন ধরে মলিন নথিপত্র নিয়ে অস্থায়ী 
বিশেষ আধিকারিকরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন এবার তার অবসান হল। নতুন 
পদে যোগ দিয়ে শ্রীনাথ জেনে গেলেন এবার তীকে বেশ কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম 
করতে হবে, দুরুহ কিছু কাজ করতে হবে, তাকে তৈরি করতে হবে এমন কিছু 
নিযমনীতি যার উপর এই রেকর্ডরুম দীড়িয়ে থাকবে। 

১৯১০ সালে বাংলা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসে ভবিষ্যতের পালা বদলের 
ইঞ্িত দিয়েছিল এই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা। বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্তী, সরকারের 
সমস্ত নথিপত্রের ধারকবাহক হিসেবে চেয়েছিলেন অভিনব এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
সুশৃঙ্থলভাবে গড়ে তুলতে । তিনি জানতেন নথিপত্রের ধূসর জগতটাকে ঝকঝকে করা 
যায় যদি একে নিষস্ত্রণ করার মতন নিযমনীতি থাকে, নিযমনীতিহীন প্রতিষ্ঠানের 
স্থায়িত্ব খুব বেশিদিন হয না। সুতরাং কিপার শ্রীনাথেব প্রথম কাজ ছিল সদা গঠিত 
এই সংস্থার জন্য কিছু নিযঘ্নীতি তৈরি করা। 

সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে, ওই সমস্ত নিয়মাবলি গ্রহণ করা হয বাংলা সচিবালয়ের 
বেকর্ডরুম পরিচালনার জন্য। এই সমস্ত নিয়মাবলি অবশ্যই বাংলা সরকারের অভিনব 
এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান চালিকাশত্তি ছিল, আমরা আলোচনা করতে পারি। 


রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধিৎ 

রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধি ন'টি অংশে বিভন্তু ছিল। যেমন . ১) প্রাপ্ত 
নথিপত্রের শ্রেণিবিভাগ ও সংগ্রহালযের ওই সমস্ত নথিপত্রের বিন্যাস আ্রেঞ্জমেন্ট), 
২) সংগ্রহালযে নথিপত্রের স্থানাস্তরণ, ৩) চাহিদ' (রিকিউজিশন) পত্র অনুযায়ী নথিপত্র 
সরবরাহ, ৪) সরবরাহ করা নথির প্রত্যর্পণ, ৫) “বি' শ্রেণিভুত্ত নথিপত্রের পর্যাযভিত্তিক 
ধ্বংস, ৬) সংগ্রহালযের দায়িত্ব, ৭) মাসিক কার্যবিবরণী মোম্থলি প্রসিডিংস), ৮) 
বিবিধ নিবন্ধ পুস্তক ও নথিপত্র মিসলেনিয়াস রেজিস্টার ও ফাইলস), ৯) নথিপত্রের 
অনুলিপি/তথ্য জনগণ ও আদালতে সরবরাহ ইত্যাদি । আমরা এই সমস্ত নিয়মাবলির 
গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর নজর দিতে পারি। ওই সমস্ত নিয়মনীতি থেকে আমরা বুঝতে 
পারি এ সব কিছুই মূলত প্রশাসনের দিকে নজর রেখে তৈরি হয়েছিল। এক রক্ষণশীল 
আদর্শ ওপনিবেশিক প্রশাসকদের প্রাণিত করেছিল এই ধরনের এক অভিনব, সাধারণ 
পাঠকদের যেখানে কোনো অধিকার থাকবে না, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে । বিস্তারিতভাবে 
ওই সমস্ত বিধি নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই এখানে আমি শুধুমাত্র এক, দুই, ছয় 
ও নয় বিধি আলোচনা করব। 


অংশ. 
যে ধরনের নথিপত্র/দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত হবে ১) “এ' শ্রেণিভুত্ত 
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সরকারি কার্যবিবরণী, ২) ওই শ্রেণিভুস্ত অতিরিস্তু কার্যবিবরণী, ৩) 'বি' শ্রেণিভুত্ত 
কার্যবিবরণী, ৪) সরকারের প্রতিটি দপ্তরের মাসিক কার্যবিবরণী, ৫) গৃহীত নথিপত্রের 
বাৎসরিক নির্ঘণ্ট, ৬) ডায়েরি, ৭) প্রেরিত চিঠিপত্রের তালিকাবদ্ধ পুস্তক, ৮) ফাইল 
বুক, ৯) সরকারের গণদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র যেমন স্থায়ী কর্মীদের বেতন বিল 
ও সমধর্মী নিবন্ধ পুস্তক ও ১০) দেশীয় সংবাদপত্রের ওপর সরকারের গোপন 
সাপ্তাহিক প্রতিবেদন ইত্যাদি। 

পূর্বোস্ত শ্রেণির নথিপত্র ভিন্ন অন্য কোনো ধরনের দলিল দস্তাবেজ বিভাগীয় সচিব 
বা অবর সচিবের অনুমতি ভিন্ন রেকর্ভরুমে রক্ষিত হবে না। 


অংশ: ২ 

এখানে আলোচনা পণা আছে কোন মাসের কোন তারিখে কোন বিভাগ/দপ্তর থেকে 
রেকর্ডরুমে নিত পাঠাতে হবে। সারণি দিয়ে আমরা রেকর্ডরুমে নথিপত্র 
স্থানাস্তরণের মাস, দিন উল্লেখ করতে পারি। 


বিভাগ মাস দিন 
জেনারেল এপ্রিল প্রথম সপ্তাহ 
রাজস্ব মে 

অর্থ জুন 

পুর জুলাই 

রাজনৈতিক আগস্ট 

নিয়োগ সেপ্টেম্বর 

বিচার অক্টোবর 


নথি পাঠানোর দিনক্ষণ পরে পালটিয়ে গেলেও বলা যায় ১৯১০-এ রেকর্ডরুম সা 
মহাফেজখানার ঘর গোছানোর কাজ সাড়া জাগিয়ে শুরু হয়েছিল। 

ওই নিয়মাধলির তৃতীয় অংশে আলোচনা করা হয় চাহিদা অনুযায়ী নথি সরবরাহ 
সম্পর্কিত বিষয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রেকর্ডরুম ব্যবহারের সময়। স্বাধীনতা 
উত্তরকালে এই ব্যবস্থা সংশোধন করা হয়েছিল স্বাধীন মহাফেজখানার প্রয়োজন 


অনুযায়ী। 


অংশ : ৬ 

ওই সমস্ত নিয়মাবলির মধ্যে অন্যতম হল সংগ্রহালয়ের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দায় 

সম্পর্কিত নির্দেশাবলি যা “চার্জ অভ দ্য রেকর্ডরুম' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা 

এই নির্দেশাবলির কয়েকটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এখানে বলা হয়েছে : 
১. 'রেকর্ডরুম'-এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন আধিকারিকের যিনি "কিপার অশ 

রেকর্ডস" (কিপার বলব এরপর) নামে পরিচিত হবেন, প্রত্যক্ষভাবে তাকে রাজনৈতিক 

দপ্তরের অবর সচিবের অধীনেই কাজ করতে হবে। এই দপ্তরের নিব্ধকের কোনো 


শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধি : ১৯১০ ৬ ৪৫ 


কর্তৃত্বই ছিল না এই সংগ্রহালয়ের ওপর, 

২. রেকর্ডরুমে নিযুন্ত প্রত্যেক কর্মচারী প্রতাক্ষভাবে এঁর অধীনেই থাকবেন, 

৩. সচিবালয়ের 'গেজেটেড' আধিকারিক ভিন্ন এই সংগ্রহালয়ের সঙ্গো যুস্ত নন 
এমন কোনো কর্মচারী কিপারের অনুমতি ব্যতিরেকে রেকর্ডবুমে প্রবেশের অধিকার 
পাবেন না, আবার 

৪. সচিবালয়ের কোনো কর্মী বা প্রধান করণিক ছুটির পর অথবা ঘোষিত ছুটির 
দিনে কিপারের অনুমতি না নিয়ে রেকর্ডরূমে যেতে পারবেন না, 

৫. রেকর্ডবুমের সঙ্জো যুক্ত নন এমন কোনো ব্যন্তি সংগ্রহালয়ে রক্ষিত নথি 
দেখতে বা ওখান থেকে কোনো নথি নিয়ে যেতে পারবেন না, 

৬. মূলত কিপারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হবে নথিপত্রের দেখভাল করা, নিয়মিত 
নথিপত্র পরিচ্ছন্ন রাখা ও নথিপত্র সু-সংরক্ষিত করার প্রাথমিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা 
ইত্যাদি। 

কিপারকে নথিপত্র সম্পর্কে রাজনৈতিক দপ্তরের মাসিক প্রতিবেদন পাঠাতে হত। 
যে সমস্ত বিষয় এই প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকত : 

১. রেকর্ডরূমের সাধারণ অবস্থা, 

২. ভবিষ্যতে শাথপত্রের সংরক্ষণযোগা স্থানের পরিমাণ, 

৩. কোন সাল পর্যস্ত নথিপত্র সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও এই সমস্ত নথিপত্রের নির্ঘণ্ট 

৪. প্রত্যেক বিভাগে সংরক্ষিত নধিপত্রের পরিমাণ ও ওই সমস্ত দলিলপত্র 
স্থানাস্তরণের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, 

৫. নথি সরবরাহের তিন মাসের মধো সেই নথি প্রত্যর্পণের যে নিয়ম আছে তা 
কতদূর অনুসরণ করা হয়েছে বা কী পরিমাণ “বি' তালিকাভুত্ত নথিপত্র ধ্বংস করা 
হয়েছে ইত্যাদি। 


অংশ : ৯ 

ওই সমস্ত নিয়মাবলির নবম বা শেষ অংশে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে জনগণের 
সরকারি নথি দেখার বা অনুলিপি নেওয়ার অধিকার নেই। কিস্তু সরকারি অনুমোদন 
নিয়ে এই আইন শিথিল করা যেত। ইতিহাসের প্রকৃত ছাত্রের জন্য সরকারি তথ্য 
নিয়ে এঁতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করা বিষয়ে ওই নিয়মে বলা হয়েছে : “70 1810 ৮4117 
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ওই নিয়মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারি দলিল দস্তারেজ থেকে তথ্য বা 
অনুলিপি সংগ্রহের জন্য আবেদনকারীকে পারিশ্রমিক বা “সার্চটিং ফি' দিতে হত। এর 
পরিমাণ ছিল মাসিক ৬০ টাকা । প্রস্তাবিত তথ্যের মুদ্রণ বাবদ জনা প্রতি ১০০ শব্দের 
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জন্য আবেদনকারীকে দু'আনা হিসেবে সরকারি কোশাগারে জমা দিতে হত। 

শেষে ওই নিয়মাবলিতে বলা হয়েছিল আদালতের নির্দেশ অনুরোধ সন্ত্বেও 
আদালতে নথি পাঠানো বা না পাঠানো সম্পূর্ণভাবে সরকারের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ 
আদালত সরকারি নথি পাঠানো “রেকর্ডরুম-এর পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না। 

১৯১০ সালের ওই সমস্ত নিয়মাবলি ওপনিবেশিক সরকারের “রেকর্ডবুম' প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াসে গঠনমূলক ভাবনাচিস্তার ফসল । বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর, শাখা থেকে অ-চলতি 
নথিপত্র স্থানাস্তরণের পর ধাপে ধাপে সুপরিকল্পিতভাবে “রেকর্ডরুম' যেভাবে সাজানো 
হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে ওই নির্দেশাবলিতে । অবশ্যই এখানে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে “রেকর্ডরুমে'র সাংগঠনিক দিকের উপর । 

দ্বিতীয়ত, ওই সমস্ত নিয়মাবলিতে মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল নথিপত্রের 
প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার উপর, শেষে বলা হয়েছে গবেষকদের কথা । ১৯১০ সালের 
আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ওপনিবেশিক সরকারের পক্ষে 
এমনতরো সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি ছিল। প্রশাসনকে মসৃণ বা অতীতের কোনো 
সিদ্ধান্তের নজির টেনে বর্তমান প্রশাসনকে বেগবান করার জন্য সরকারি নথিপত্র 
সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণ করা যে জরুরি এটা বুঝতে ওপনিবেশিক সরকারের কোনো 
অসুবিধে হয়নি ১৯১০ সালে, প্র্তুতি অবশ্য শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯১০ 
সালে “রেকর্ডরুম' প্রশাসনিক অনিবার্ধতার কারণেই গড়ে উঠেছিল। 

মহাফেজখানা বা রেকর্রুম ও প্রশাসনিক বিভাগ একে অপরের পরিপূরক ছিল : 
রেকর্ডবুমে যেমন সরকারের স্থায়ী সংরক্ষণযোগ্য নথি পাঠাতে প্রশাসনিক দপ্তরগুলি 
বাধ্য থাকত, তেমনই “রেকর্ডরুম' ওই সমস্ত নথিপত্রের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি 
সুনিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রযোজন মেটাতে তৈরি থাকত। ফলত 
পারস্পরিক সহযোগিতার কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে ১৯১০ সালের রেকর্ডরুম 
নিযমাবলিতে । এক অর্থে সচিবালযের প্রতিটি বিভাগ ও বেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার 
পারস্পরিক সহযোগিতার দলিল ছিল ১৯১০ সালের এই স্ম্ত নিয়মাবলি । 
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১৯১০ সালের “রেকর্ডবুম' পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলি রাজনৈতিক দপ্তরের সদ্য 
গঠিত এই শাখার ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডের পক্ষে অনিবার্য ছিলি। আবাব এই সমস্ত নিয়ম 
বিধি যথাযথ অনুসরণ করে “রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানা গড়ে তোলার প্রয়াস বাংলা 
সচিবালয়ের বিরাট বিশাল কর্মযজ্ছের সঙ্জেও সাযুজ্পূর্ণ ছিল। সচিবালয়ের সমস্তু 
বিভাগ আর এই সমস্ত বিভাগের একাধিক শাখা-প্রশাখার মিলন কেন্দ্র হল এই 
'রেকর্ডরুম' ৷ এখানে বড়ো ছোটো সব বিভাগ, শাখার নানান ধরনের মূল্যবান দলিল 
বা নথিপত্র পাওয়া যেত। এককভাবে কোনো বিভাগই প্রধান বা গৌণ ছিল না--প্রাধান্য 
দেওয়া হয় ছোটো বিভাগের বড়ো নথিটিকে। 

১৯১০ সালের ওই সমস্ত নিয়মাবলির শ্রষ্টা ছিলেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী । বাংলা 
সবকারের প্রথম কিপার অভ রেকর্ডস হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন এই ধরনের 
নিয়মাবলি সদ্য গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কতখানি অপ্রিহার্য। 'অজশ্র 
দলিলপত্রের ধূসর জগৎটাকে গ্রহণযোগা কবাব জন্য দরকার ছিল কিছু লিখিত নির্দেশ. 
দলিল দস্তাবেজের কাগজি জগৎটাকে শাসন কবাব জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু নিযমনীতি, 
কেন-না বহু মূল্যবান নথিটি কোথা থেকে আসছে, বা কোথায় যাচ্ছে আর কাজের 
শেষে কীভাবে আবার তা যথাস্থানে ফিরে মা'ব অর্থাৎ নথিটির অনিবার্ধ “সঞ্চরণ' 
জানার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল এই সমস্ত নিযমনীতির। 

'রেকর্ডবুম'-এর সমস্ত ক্ষমতার উত্স ছিলেন রিপার : একদিকে তিনি ছিলেন 
সমস্ত স্বকারি দলিল দস্তাবেজের রক্ষক, অন্যদিকে “রেকর্ডবুম' প্রশাসনের তিনিই 
ছিলেন পরিচালক । চলতি ও অ-চলতি জগতের নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে 
কিপারের রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানার জগৎ গড়ে উঠেছিল একই সঙ্গে । 

কিপার পদে নিযুক্ত হওয়ার এক বছরের মধ্যে শ্রীনাথ রেকর্ডরুম গঠনের প্রাথমিক 
খসড়া প্রস্তুত করেন। ১৯১১ সালে তৈরি এই প্রতিবেদনে শ্রীনাথ বিশেষ আধিকারিক 
হিসেবে ১৯০৯ সালে রেকর্ডরুমে যে সমস্ত অসুবিধে লক্ষ করেছিলেন বর্তমান 
প্রতিবেদনের মুখবন্ধ হিসেবে শ্রীনাথ সে সমস্ত উল্লেখ করেছিলেন। 

১৯০৯ সালে বিশেষ আধিকারিক হিসাবে শ্রীনাথ রেকর্ডরুম-এ লক্ষ করেছিলেন 


১. কোনো দায়ত্রবান কর্মী স্থানাস্তরিত নথিপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা করেন না। 
২. ব্যবহার করার পর অনেক সময় নথিপত্র যথাযথ বান্ডিলে রাখার ব্যবস্থা 


৪৮ ঙ জানা অজানা মহাফেজখানা 


নেওয়া হয় না। 

৩. স্বল্প বেতনের ও অর্ধ শিক্ষিত দলিল বা নথিপত্র সরবরাহকারীরা নথিপত্র 
পুনর্বহালের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন না বা করেন না যার ফলে দেখা যায় 
অনেক সময়েই ওই সব নথিপত্র ভুল বাণ্ডিলে রাখা হয় অথবা ঠিক বাণ্ডিলে না 
রাখতে পেরে রেকর্রুমের র্যাকের ওপর স্ত্পাকারে রাখা হয়। 

৪. চাহিদা অনুযায়ী নথিপত্র সরবরাহের জন্য যে নিবন্ধ পুস্তকের দরকার হয় তার 
অভাবে কে) কোন বিভাগে কোন নথি পাঠানো হয়েছে বা (খ) কোন বিভাগ থেকে 
কোন নথি ফেরত আসেনি তার হদিস পাওয়া যায় না। 

৫. বিভিন্ন বিভাগের নথিপত্র পরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে প্রয়োজনে অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ কাগজ কোনো নথি থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে যা শেষ পর্যস্ত ওই 
সমস্ত নথিতে রাখা হয়নি, রেকর্ডরুমে হয়তো বা ওই সমস্ত “কাগজ' আর ফিরে 
আসেনি । ১৮৬২-৬৩ সালের অনেক নথি সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়। 
ওই অব্যবস্থার ওপর শ্রীনাথ যে মন্তব্য করেছেন : [10715 ৮/% 10179 11100011201) 
& ৬৪111901010 [3010015179৬০ 1০017 1051 [01 ০৬তো? শ্রীনাথ আরও লক্ষ করেছিলেন: 

৬. নথিপত্রের কোনো তালিকা নেই। 

৭. প্রতিদিন নথিপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (1)951178) করার জন্য ব্যবস্থা নেই। 

৮. কোনো “রেকর্ড ক্যাটালগ" নেই। 

৯. একই 'প্রসিডিংস'-এর অতিরিত্ত খণ্ড রেকর্ডরুমে রেখে দিয়ে অপ্রয়োজনে 
স্থানাভাব ঘটানো হয়েছে। 

১০. “সি' শ্রেণিতুত্ত সমস্ত নথি রেকর্ডরুমে না পাঠিয়ে তিন বছর অস্তর বিভাগেই 

ংস করে ফেলা হয়।; 

ফলত শ্রীনাথ 'রেকর্ডরুম'-এর জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নিজস্ব প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে 
তোলাব প্রস্তাব করেন। “রেকর্ডরুম' মুখ্যসচিবের রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনস্থ শাখা 
ছিল সূচনা থেকে। রেকর্ডবুমের অভিনব কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে শ্রীনাথ প্রস্তাব করলেন 
(১) রাজনৈতিক দপ্তর থেকে রেকর্ডরুম'কে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে ফেলতে হবে, 
(২) এখানকার আধিকারিক ও কর্মীদের মুখ্যসচিবের দপ্তরের সঙ্জো কোনো সম্পর্ক 
থাকবে না, এখানকার কর্মীরা সম্পূর্ণভাবেই রেকর্ডবুমের জন্য মনোনীত হবেন এবং 
তীর তাদের চাকুরিকাল এখানেই শুরু ও শেষ করবেন এবং এর ফলে : :...0০) 
100 ৮017) [10011001 ০৯1৩1101700 11) 0100 ৮/01101118 01 1070 9110106 0170 509০০1911% 
0951110 (11077501505 101 ০017%16 ঠো) 010 ৮0110101076 1)6191,, 

আমরা উল্লেখ করতে পারি তখনও পর্যস্ত রেকর্ডরুমে সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর 
থেকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে কর্মীদের কাজ করার জন্য নিয়ে আসার ব্যবস্থা ছিল। 
এদের বিশেষ ভাতাও দেওয়া হত। শ্রীনাথ এই অবস্থার অবসান চেয়েছিলেন। কেন- 
না শ্রীনাথ মনে করেছিলেন রেকর্ডরুমে এ কাজের অভিষ্ঞতা সঞ্চয় করার পর এই 
সমস্ত কর্মীদের অন্য দপ্তরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে রেকর্ডরুমের ক্ষতি হবে। 
শ্রীনাথের কাছে এটা ছিল যথেষ্ট আপত্তিজনক, সুতরাং তীর প্রস্তাব ছিল : “...0001 ৪ 
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5001 (0 21 0100." 

১৯১১ সালে “রেকর্ডরুম' পুনর্গঠনে শ্রীনাথ শুধুমাত্র সংস্থাগত পরিবর্তন চাননি, 
তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভিন্ন মর্যাদা ও স্বতন্ত্রতা দিতে চেয়েছিলেন । তিনি চেয়েছিলেন 
'রেকর্ডরুম' সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র ও সমস্ত প্রকার প্রস্তাব প্রতাক্ষভাবে কিপারের 
হাতেই রাখতে । শ্রীনাথ “রেকর্ডরুম'কে যথার্থ মহাফেজখানার স্বাধীনসত্ত্বা দিতে 
চেয়েছিলেন । 


১ 

শ্রীনাথের মূল প্রস্তাব 

১৯১০ সালের রেকর্ডবুম সংক্রাস্ত নিয়মাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগ ও রাজনৈতিক 
দপ্তরের প্রত্যক্ষ তদারকি থেকে রেকর্ডবুমকে মুস্ত করার কারণে এর পুনগঠিনের প্রশ্নটি 
শ্রীনাথ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ আধিকারিক 
হিসেবে শ্রীনাথ ১৯০৯ সালে রেকর্ডবুমকে যেভাবে দেখেছিলেন, কিপার হিসাবে তিনি 
সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। স্থায়ী কিপার হিসেবে শ্রীনাথের এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি দায়বদ্ধতা অন্য মাত্রা পেয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দের সঙ্গো “রেকর্ডবুম'-এর 
প্রথম কিপার অভ রেকর্ডস নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন শুরু থেকে । সংগ্রহালযের 
স্বার্থে তিনি কোনো কিছুর সঙ্জো সমঝোতা করেননি । 

'বেকর্ডরুম' সংস্কারের কাজ শ্রীনাথ শুরু করেন তৃণমূল স্তর থেকে । “রেকর্ডবুম'- 
এর সেই সময়ের জন্য স্বল্প বেতনের নথি সরবরাহকারী বা রেকর্ড সাপ্লাযার্সবাই দাযী 
এমন মন্তব্য করতে শ্রীনাথ ইতস্তত করেননি । যে কোনো রেকর্ডবুমে নথিপত্র যথাযথ 
বান্ডিল থেকে নিষে আসা আবার প্রযোজন শেষে সেই বান্ডিলে ওই নথিটি রাখা যত 
সহজ ত৩ই ছিল কঠিন । শ্রীনাথ জানতেন এই সবল সতা। এবং আরও জানতেন তিনি 
যে 'বকডবুমের ভাব্প্রাপ্ত সেখানে সবকিছু অগোছালো অবস্থা আছে এই সমস্ত নখি 
সরবরাহকারীদের জন্য । শ্রীনাথ তীর ন'জন “রেকর্ড সাপ্লাযাব' সম্বন্ধে আমাদের মা 
জাশযেহেল 75100 [0৩১০1] 4910101 9101৩ 00107410107 01 0110160014106)1) 1৯117011019 
0৫10 110110900050019 2100 ৬0111 01 8109 ১০7৯০ 011১0018১111111% 010165০1৬17, ০ 
এঁরা ভুল বান্ডিলে যেমন নথি রাখেন তেমনই র্যাকের যে কোনো স্থানে ওই বান্ডিল 
রেখে দায়িত্ব পালন করেন। এবং এই অবস্থা দূর করতে না পারলে রেকর্জবুম 
পুনগঠিনের জন্য যে বিপুল অর্থ খরচ করা হচ্ছে তা জলে যাবে। 

সুতরাং ওই সমস্ত নথ সরবরাহকারী পদের অবলুপ্তির প্রস্তাব করে শ্রীনাথ তিরিশ 
ও ষাট টাকা বেতনের যথাক্রমে তিনজন ও একজন করণিক নিয়োগের কথা বলেন। 
এই তিনজনের প্রধান দায়িত্ব হবে নথিপত্র যথাস্থানে 'পুনর্বহাল' করা (রেস্টোরেশন 
ওয়ার্ক), এই তিনজনের কাজের দেখভাল করবেন ওই ষাট টাকা বেতনের জন্য 
করণিক। সর্বোপরি শ্রীনাথ একজন সহকারী কিপার নিয়োগের প্রস্তাব করেন। 
শ্রীনাথের প্রস্তাবিত সংস্কারে কোনো নিন্নবর্গীয় কর্মীকে নথিপত্র সংক্রাস্ত কোনো 


৫০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 
কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, কেন-না +...0৬০1501)1106 ৮/111 00 40170 109 10১])075101 
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শ্রীনাথের প্রস্তাবিত সংস্কারসূচির অন্যতম ছিল একজন শিক্ষানবিশী ও একজন 
আবাসিক কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব । শিক্ষানবিশী কর্মীর দায়িত্ব হবে একজন স্থায়ী কর্মীর 
অনুপস্থিতিতে তাঁর কাজ সম্পন্ন করা। অন্যদিকে আবাসিক কর্মী রেকর্ডরুমের সার্বিক 
নিরাপত্তার দিকে নজর রাখবেন । শ্রীনাথ একজ্বন অবসবপ্রাপ্ত সামরিক কর্মীকে এই 
আবাসিক কর্মী পদে নিযোগ করতে চেয়েছিলেন ।* 

শ্রীনাথ প্রতাহ নথিপত্র পরিচ্ছন্ন করা, রেকর্ডরুমের বিভিন্ন শাখা সুষ্ঠুভাবে সচল 
রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নবর্গীয় কর্মী অর্থাৎ 'ফরাস' পিয়োন নিয়োগের প্রস্তাব 
করেছিলেন । শ্রীনাথ জানতেন এই ধরনের প্রাথমিক স্তরের কর্মী পাওয়া না গেলে 
'রেকর্ডরুম' সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে না। ফলত রাজনৈতিক দপ্তরের প্রভাব মুস্ত 
করে সদ্য গড়ে ওঠা এই রেকর্ডবুমের জনা শ্রীনাথ এক স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে চেযেছিলেন। শ্রীনাথ মনে করতেন এই প্রাদেশিক মহাফেজখানার কাজের 
পরিমাণ বৈচিত্র্য কেন্দ্রীয় সংগ্রহালযের তুলনায় অনেক বেশি৷ শ্রীনাথের বন্তব্য থেকে 
আমরা জেনেছি : 

১. কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ে প্রতি দশ বছর অন্তর 'চলতি নথি' স্থানাস্তরিত করা হয়, 
অন্যদিকে বাংলার প্রাদেশিক সংগ্রহালয়ে প্রতি তিন বছর অস্তর নথি স্থানান্তরিত হয। 

২. কেন্দ্রীয় সংগ্রহালযের দলিলপত্রের পরিমাণ বাংলার সংগৃহীত নথিপত্রের 
তুলনায় কম, অথচ কেন্দ্রের প্রশাসনিক শাখার কলেবর বাংলার তুলনায় ভারী, বাংলার 
এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ।৮ সুতরাং শ্রীনাথ ১৯১১ 
সাল থেকে এই বিভাগের উচ্চ ও নিম্নবর্গীয় কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন স্বাভাবিক কারণে । 

১৯১১ সালেব গোড়ায় শ্রীনাথ সচিবালয়ের অগোছালো, অবিন্যস্ত বেকডরুমের 
পুনগঠনের প্রশ্নে সচিবালয়ের বিভিন্ন স্তরের দক্ষ করণিক ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে 
যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার গুরুত্ব এখানে যে এই সমস্ত 
সাধারণ কর্মীদের দিয়েই শ্রীনাথ রেকর্ডরুমের মৌলিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করার কথা 
ভেবেছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রমাণ করেছিল শ্রীনাথের ভাবনায় ভুল ছিল না। শ্রীনাথের 
সময কেউ-ই নথিপত্রের কাজে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, শুধু প্রশাসনিক দক্ষতাকে মূলধন 
করে এই কর্মীরাই লোকচক্ষুর আড়াল থেকে আজকের মহাফেজখানার সূচনা 
করেছিলেন। 


২ 
১৯১৫ সালের মধো রাজস্ব পর্যদের সমস্ত নথিপত্র রেকর্ডরুমের এতিহাসিক শাখায় 
স্থানান্তরিত হলে বা ১৮৫৮ সাল পর্যস্ত রাজ্য পর্ষদ ও কোম্পানির অন্যান্য বিভাগের 
নথিপত্র নিয়ে এতিহাসিক সংগ্রহ্থালয় গড়ে উঠলে, এই সমস্ত নথিপত্রের জন্য 
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ইতিহাসের গবেষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ চাহিদা দেখা যায়। রাজনৈতিক 
দপ্তরের এক আধিকারিকের ভাষায় '. .৯/০110৬0100৩1৬০4171170100১ 21101100101) 
(0) [011৬2100 [0010705 101 ৫01011100 06)0105 01 210 100(105-..৯ ১৯১৫ সালের 
সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় এই বছর সরকারি তথ্যের প্রত্যযিত প্রতিলিপির জন্য 
আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যন্তির সংখ্যা সাত, এই সাতটি আবেদনের মধ্যে পঞ্চকোট 
রাজাব প্রতিনিধি ছিলেন। তথ্য অনুসন্ধান ও প্রত্যয়িত প্রতিলিপি তৈরির জনা সবকারি 
কোশাগারে মোট তিনশো উনিশ টাকা আট আনা দশ পযসা জমা পড়েছিল যা ১৯১৩ 
সালের তুলনায় বেশি ছিল। বাজ্য কোশাগারে ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে একই কারণে 
জমা পড়েছিল যথাক্রমে ষাট ও চব্বিশ টাকা ।১ 

সরকারি তথ্যের জন্য আবেদনকারীর সংখা বৃদ্ধি পাওযায় স্বাভাবিক কারণে 
'বেকর্ডবুম-এর সাধারণ প্রশাসনেব ওপর বেশি চাপ পড়েছিল যা শেষ পর্যস্ত 
অনিবার্ষভাবেই অতিরিত্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা নিশ্চিত করে দেয়। নথি 
অনুসন্ধান ও পরে সেই নথি থেকে প্রত্যয়িত প্রতিলিপি তৈরির জন্য জরুরি ছিল 
মুদ্ধলেখক, করণিক ও নথি সরবরাহকারী নিয়োগ করা।১ 

প্রশাসনিক স্তরে অনেক আলোচনার পর শেষ পর্যস্ত অস্থায়ীভাবে এক বছরের 
জন্য ওই তিনটি পদে তিনজন কমী নিযোগ করা হয়। এপ্রিল ১৯১৬ সাল থেকে বাংলা 
বিভাগের কেন্দ্রীয় মহাগাণনিককে লেখা অর্থ দপ্তরের অবর সচিবের চিঠি থেকে 
আমবা জেনেছি ওই তিনজনের মধ্যে মুদ্রলেখকের পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট ছিল প্রতি একশো 
শব্দের জন্য দুই আনা অনারা সরকারি নিয়ম অনুযাষী বেতন পেতেন।১ 

নভেম্বর ৪, ১৯১৬ সালে বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্তী কিপার পদ থেকে অবসর নেন। 
এবং একই সঙ্জো শেষ হয় 'রেকর্ডরুম'-এর মহাফেজখানায় উন্নীত হওয়ার প্রথম 
অধ্যায় । ছ'বছর ১৯১০-১৯১৬) কিপারের পদ থেকে শ্ত্রীনাথ অক্রাস্ত পরিশ্রম করে 
এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন, আমি লিখেছি সে-কথা। 
বিভিন্ন দপ্তর থেকে নথি সংগ্রহ করা, রেকর্ডবুমের জন্য নিযমাবলি তৈরি, ১৮৫৮ সালে 
উত্তরকালে বিভিন্ন বিভাগের নথিপত্রের একত্রিত নির্ঘ্ট তৈরি বা অভিনব এই 
সংস্থাটির জন্য প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরি করা শ্রীনাথের বর্ণময় কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় 
বহন করে চলেছে। প্রথমে অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিক পবে কিপার হিসেবে শ্রীনাথ 
রাজনৈতিক দপ্তরের এই দপ্তরটিকে যে বৌদ্ধিক মাত্রা দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব বুঝতে 
আমাদের সময় লাগেনি । বাংলা বাঙালির ইতিহাসের নিশ্চিত আধারটি শ্রীনাথই তৈবি 
করে গিয়েছিলেন ঝুঁকি না নিয়ে এ কথা লেখা যায়। শ্রানাথের উত্তরসূরি হিসেবে এই 
কিপারের পদে আসেন পি. ডায়াস, নভেম্বর ৫, ১৯১৬ সালে ।১5 

রেকর্ডবুমে কাভ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রেম কেন্দ্রীঘ ও পরে প্রাদেশিক স্তরে) 
ডাযাসের ছিল। ডায়াস প্রত্যক্ষভাবে রেকর্ডরুমে ১৯১১-১২ সাল থেকে কাজ করে 
আসছিলেন । তিনি জানতেন তাঁকে কী করতে হবে বা কিপার হিসেবে তার প্রাথমিক 
দাযিত্ব কী হবে। ডায়াস নিঃসন্দেহে দায়িত্ব সচেতন কিপার ছিলেন, প্রমাণ দেওয়া 


৫২ ভ জানা অজান! মহাফেজখানা 


যায়। 

নতুন কার্যভার গ্রহণ করে ডায়াস এক চমকপ্রদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন তাঁর 
কর্মীদের মধ্যে। এমন বিজ্ঞপ্তি সেই সময়ের বাংলা সচিবালয়ের অন্য কোনো দপ্তরে 
প্রচারিত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই রেকর্ডরুমের স্বার্থের 
সঙ্জো সম্পর্কযুন্ত। 

নতেম্বর, ১৯১৬ সালে প্রচারিত ওই বিজ্ঞপ্তিটিতে ধূমপান বিরোধী নির্দেশ ছিল। 
ডায়াস ওই নির্দেশে বলেছিলেন রেকর্ডরুমের কোনো কর্মচারী তার দপ্তরের কোনো 
ংশে এমনকি বারান্দায় ধূমপান করতে পারবেন না। ওই নির্দেশে আরও বলা 
হয়েছিল ../৯179 01690101010 011100 01001 ৮৮111 1০ 5011091) ৫091 ৮/101)- 
দায়িত্বভার নিয়েই ডায়াসের এই বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশনামা নিঃসন্দেহে তার চারিত্রিক 
দৃঢ়তা প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিটি রেকর্ডরুমের স্থায়ী অস্থায়ী কর্মীদের “দেখেছেন' বলে 
স্বাক্ষর করতে হয়েছিল ।* 

পৃথিবীর যে কোনো ধরনের মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম বা নথি সংগ্রহালয়ের 
প্রথম এবং প্রধান বন্ধু ও শত্রু মানুষ । মানুষের কর্মদক্ষতায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে 
ওঠে, আবার রেকর্ডরুমের কর্মীদের সচেতনতার অভাবে বা অজ্ঞানতার কারণে এক 
মুহূর্তে ধ্বংস হযে যেতে পারে অমূল্য সব নথিপত্র । ১৯১৬ সালে আমাদের নব গঠিত 
মহাফেজখানা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বা প্রযুস্তির কারণে নয, সম্পূর্ণভাবে তার 
অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করেছিল এখানকার কর্মীদের সচেতনতার ওপরে । 
প্রহালয়টিকে সুনিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত করা, সুরক্ষার প্রশ্নে আগুনের হাত থেকে 
বাঠানো বোধকরি এই সময়ের আরও কঠিন ও জরুরি দায়ি ছিল সকলের কাছে। 

নভেখবর, ১৯১৬ সালে সদা কিপারের পদ পাওয়া পি. ডাযাস ওই সত্য অনুধাবন 
করেছিলেন। বিপদের আশঙ্কা করেই তিনি ওই কঠোর বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করেন। এর 
বিবুদ্ধে কোনো প্রতিবাদগ্ অমা পড়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই; 


দ্বিতীয় পর্ব 


রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের 
ক্ষিপ্ত বিবরণ : ১৯২০-২০০০ 


আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি কীভাবে ১৯১০ সাল থেকে রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা 
গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ১৯১০ সালে রেকর্ডবুম পরিচালনবিধি গ্রহণ করে বাংলা 
সচিবালযের এই অভিনব সংস্থাটির ক্রমবিকাশ স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে যে 
আশা জাগিয়ে শ্রীনাথ চক্রবর্তী ১৯১০ সালে কিপার অভ রেকর্ডস হিসেবে বাংলা 
সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের এই শাখায় যে কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন তার 
উত্তরসূরিরা কর্মকাণ্ডের সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। বরং সময়ের সঙ্চো সঙ্গ 
বর্ণময় হযে উঠেছিল এই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা : ধূলি ধূসর জীর্ণ নথিপত্রের 
অচেনা জগৎ রহস্যে ঘেরা নথিপত্রের পৃথিবীটা রাতারাতি বড়ো পরিচিত হয়ে পড়ল 
কৌতূহলী মানুষের কাছে। অচেনা দলিলের পাতা থেকে অজানা তথ্য, শব্দ ভাষাধ 
সাজিয়ে ঘ্ানুষের সুখপাঠ্য ইতিহাস রচনার কেন্দ্র হয়ে উঠল রেকর্ডবুম। এমন 
প্রতিষ্ঠানের কাজের হিসেব নেওয়া জরুরি | 

১৯১৯-এ সিমলায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় এতিহাসিক নথি পর্ষদের প্রথম অধিবেশনে 
একাধিক সিদ্ধান্তর মধো অন্যতম ছিল প্রাদেশিৰ একর্ডবরুম বা মহফেজখানাগুলিকে 
তাদের ব্বাৎসবিক কাজের প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে পবামর্শ দেওয়া ।১ নথি পর্মদের লক্ষ্য 
ছিল প্রাদেশিক শুরে সরকাবি দলিল দস্তাবেভ সংরক্ষণ ও সংগ্রহে কী ধরনের ব্যবস্থা 
নেগুমা হযেছে বা হচ্ছে তাৰ সঙ্জো পরিচিত হওয়া। সিমলা সিদ্ধান্ত অনুযারী ১৯২০ 
সাল থেকে বাংলা সরকারের বেকর্ডরূম বা মহাফেজখানার বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের 
প্রতিবেদন প্রকাশ কনা শুবু হয। এই সমস্ত প্রতিবেদনের গপর নজব দিলে বেঝা 
যাবে কীভাবে সাধাব্ণের চোখে গুরুত্ধহীন নথিপত্র নিষে আজকের “আর্কাইভস' গড়ে 
উঠেছিল ! আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি কোম্পানি আমলের ১৮৫৮ সাল পর্যস্ত ও 
রাজন্ পর্ষদের নথিপত্র নিষে এঁতিহাসিক শাখা গড়ে উঠলেও পরে এই সময ১৯০০ 
সাল পর্যস্ত বাড়ানো হযেছিল। অনাদিকে উত্র-১৯০০ সালের নথিপত্র নিয়ে সাধারণ 
বা চলতি শাখা গড়ে উঠেছিল। 


১ 
এতিহাসিক ও চলতি শাখার দায়দায়িত্ব 
এতিহাসিক শাখা শুরু থেকে ব্যস্ত ছিল মূলত গবেষণা ও আঠারো-উনিশ শতকের 


৫৬ গ্ জানা অজানা মহাফেজখানা 


নথিপত্রের ব্যবহার সহায়িকা প্রস্তুত ও এই সময়ের দলিল দস্তাবেজের সংরক্ষণ ও 
প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদানের কাজে। অন্যদিকে চলতি শাখার প্রধান দায়িত্ব ছিল বিশ 
শতকের সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগের তিন বছরের পুরোনো নখিপত্রের মূল্যায়ন, 
সংরক্ষণ, বর্গীকরণের কাজ। আবার ১৮৫৯ সাল থেকে একত্রিত নির্ঘট প্রস্তূতের 
দায়িত্ব ছিল চলতি শাখার। 

ওই দুই শাখার আলোচনা আমি সীমাবদ্ধ রাখব মূলত ১৯২০ ও ১৯২৯-এর দুটি 
প্রতিবেদনের ওপর । আট বছরের ব্যবধানে এই দুটি প্রতিবেদন থেকে বিস্তারিতভাবে 
মহাফেজখানার মৌলিক কাজের হাঁলহকিকত বুঝে নিতে পারব আমরা । পরের 
বছরগুলির প্রতিবেদন থেকে শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য সরকারি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ 
করব। 

মূল আলোচনা আমি শেষ করব ২০০০ সালে। ১৯২০ থেকে দীর্ঘ সময় জুড়ে 
চমকপ্রদ ধারাবাহিকতার পাশে মহাফেজখানায় নতুন শতাব্দীর সৃচনায় অনিবার্ধ 
পরিবর্তনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সে কাহিনি এখানে প্রাধান্য পাবে। এঁতিহাসিক 
ও চলতি শাখা নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯১৭ 
সালে শুধুমাত্র এতিহাসিক শাখার দলিল দস্তাবেজ দেখভালের জন্য রাজনৈতিক দপ্তর 
থেকে পাচ সদস্যের এক কমিটি গড়ার প্রস্তাব করা হয়। এঁতিহাসিক শাখা থেকে 
চলতি শাখা সম্পূর্ণভাবে আলাদা করার প্রস্তাবও ছিল। প্রস্তাবিত এই কমিটির অন্যতম 
সদস্য হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছিল। অন্যান্যদের মধ্যে সরকারি 
দলিল দস্তাবেজ বিশেষজ্ঞ ও'ম্যালে ও ডব্রিউ ফার্ষিংগার ছিলেন। আর দুজন ছিলেন 
একাস্তই সরকারি আধিকারিক।২ সরকার রাজনৈতিক দপ্তরের এ প্রস্তাব মানতে 
পারেনি। কেন? সরকারি বন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : ...07০ [)101)9541 (0 ১০17০1916 1115- 
(01101 2০৫6141২0১0) 11011) 1110 08070110 ৮/0010 10010৩50010 111 0116 1101)0 01100- 
(101.11)0 (৮70 216 11001117981019 00101760190, 2114 ৬1791 010 0011701)11000105 (9 09 
৬/1]1 100 19591020 25 10151011091 11) (179 00015 012 0০০90 01 (৮0. আজকের 


চলতি নথি, সময়ের সরণি ধরে এঁতিহাসিক দলিলে উন্নীত হয়, এই শূন্যস্থান পূরণের 
জন্য আবার চলতি নথির খোঁজ পন্ড়। চলতি নথি না থাকলে এঁতিহাসিক নথি 
কোথায় পাওয়া যাবে? ফলত চলতি ও এঁতিহাসিক শাখার এই মেরুকরণ ক্ষণস্থায়ী 
বলে মনে হয়। তবু সূচনা পর্বে ওপনিবেশিক সরকারের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার 
এই মেরুকরণের বৈশিষ্ট্য খোজা যায় এর কাজের মধ্যে! 


১৯২০৪ : চলতি শাখা 

নথি সংগ্রহ 

১৯২০'র মধ্যে এই শাখা সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর থেকে ১৯১৬ পর্যস্ত নথিপত্র সংগ্রহ 
পরীক্ষা ও বিষয়ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে সংরক্ষণের যথোপযুক্ত বাবস্থা নিয়েছিল। 
আবার এই সমযের মধ্যে সরকারি নিয়মনীতি মেনে চার হাজারেরও বেশি মূল্যহীন 


রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯২০-২০০০) ৬ ৫৭ 


দলিল দস্তাবেজ ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালের) ধ্বংস করে ফেলা হয়। একই সঙ্গে 
সংরক্ষণ ও ধ্বংসের কাজ করে চলতি শাখা নিঃসন্দেহে মহাফেজখানা গড়ে তোলার 
প্রাথমিক শর্ত পূরণ করেছিল। 


একত্রিত নির্ঘন্ট 
ওই প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি ১৯০৯-১৯১৬'র মধ্যে সচিবালয়ের 
নথিপত্রের একত্রিত নির্ঘন্ট কেনসোলিডেটেড ইনডেক্স) প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছিল৷ 


এতিহাসিক শাখা 
এঁতিহাসিক শাখার কাজের মধ্যে ছিল : আঠারো শতকের রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রের 
তালিকা, নির্ঘন্ট প্রস্তুত, প্রকাশনা, ছেঁড়া নথি সারানো ইত্যাদি । 


প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান 

শুরু থেকে এতিহাসিক শাখার অন্যতম দায়িত্ব ছিল চাহিদা মতন এঁতিহাসিক দলিল 
দস্তাবেজের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান নিশ্চিত করা। আমাদের আলোচিতকালে এই 
ধরনের আবেদনের সংখ্যা ছিল ১৩৩টি। এর মধ্যে ৫৭ জন ছিলেন বেসরকারি 
গবেষক, বিভিন্ন সরকারি বিভাগ থেকে ৫৬ ও সরকারি আধিকারিকদের কাছ থেকে 
২০টি অর্থাৎ মোট ১৩৩টি আবেদন জমা পড়েছিল এঁতিহাসিক শাখায়। 

১৯২০'র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় সরকারি দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণে এ সময় 
স্থানাভাব দেখা দিয়েছিল । এই প্রতিবেদনে লেখা আছে : 71701900105 819 010৮/00 
10£610101117001 111 0110100া) 561 71)911 [01 10)011)-.. 12100011165 ৪1০ 0011 71900 
৬/11901)01 1010 0000119080101) 01) 00 (0810 17) 015217600 1/1010 ১০০1০(01191 [1055 
[00৬৩৩ (0) ৬৬110215/ 13111011065. 


১৯২৯* 
১৯২০ সালের মতন ১৯২৯ সালে রেকর্ডরুমের কাজের মূল্যায়ন করার সময় 
আমাদের মনে রাখতে হবে ওই সময়ের লোকাভাবজনিত কারণে নিত্যদিনের কাজে 
নানা সমস্যা দেখা দিলেও তাঁর মূল কাজের ধার ও ভার কমেনি। এই সময়ে 
ংগ্রহালয়ের অন্যতম পরামর্শদাতা ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন ঢাকা ও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর 
ও বাখরগঞ্জের মহাফেজখানাগুলি পরিদর্শন করে সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন 
উপযুস্ত সুপারিশসহ পাঠিয়েছিলেন। 

বন্তব্য বা বিষয়ে অভিনবত্ব না থাকলেও বা পূর্বকিত বলে মনে হলেও আমরা 
১৯২৯ সালে এই সংগ্রহালয়ের কাজের হিসেব নিয়ে দেখার চেষ্টা করব গত পাচ 
বছরে এই প্রতিষ্ঠান কীভাবে এবং কী পরিমাণে কাজ করেছিল। 


৫৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


চলতি শাখা 

আগের মতন এই সময় অর্থাৎ ১৯২৯ সালে চলতি শাখা বিশ শতকের নথিপত্র 
্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়। ১৯২৯ সালের মধ্যে ১৯২৫ সালের সচিবালয়ের 
বিভিন্ন বিভাগ/শাখার নথিপত্র সংগ্রহ, পরীক্ষা ও যথাস্থানে সুবিন্যাসের ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়। এই সময় মোট সংগৃহীত দলিলপত্রের সংখ্যা ছিল ৪১৫৮১টি। 


একত্রিত নির্ঘ্ট 
এই বছর অর্থ ও স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের (১৯০৯--১৯১৬) একত্রিত নির্ঘন্টের পাণ্ডুলিপি 
মুদ্রণের অপেক্ষায় ছিল। 


এতিহাসিক শাখা 
১৯২৯ সালে সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বলা হল যে রেকর্ডরুম তার সমস্ত 
শত্তি প্রয়োগ করবে প্রায় ধ্বংসোন্ুখ বা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যাবে না এমন 
নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তুতের কাজে। 

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানি আমলের আঠারো-উনিশ শতকের বাণিজ্য ও 
রাজস্ব দপ্তরের বেশি কিছু মূলপত্রের (অরিজিন্যাল কনসালটেশন) মুদ্রণের ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছিল। তথ্য সরবরাহ অবশ্য ছিল এঁতিহাসিক শাখার মূল কাজ। 


তথ্য সরবরাহ 

১৯২৯ সালে এই শাখায় তথ্যের জন্যে ৯৭টি আবেদন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ৫৩টি আবেদন এসেছিল, অন্য সমস্ত বেসরকারি 
পর্যায়ের। 

১৯২৯ সালে তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় এতিহাসিক শাখা তিনটি অংশে ভাগ 
করেছিল। “এ'-গবেষক, “বি-অন্যান্য ভদ্রনোক ও “নি'-অনুনশখান বোঝাত। 

'এ' অর্থাৎ গবেষক অংশে আমরা বারোজনের নাম পাই "এদের মধ্যে ছিলেন 
ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. এ. আসপিনাল, ড. জে. সি. সিনহা ও আর. বি. 
ব্যামসবোথাম। এদের সম্বন্ধে 'গবেষণা বিধি ও গবেষক' অংশে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি। 

“বি' অর্থাৎ অন্যান্য ভদ্রলোক অংশে তথ্যানুসন্ধানকারী ছিলেন আঠারোজন। 
আবেদনকারীরা ছিলেন সরকারি আধিকারিক বা নানাভাবে সরঞ্চারের সঙ্গো যুক্ত 
ব্যস্তি। এঁদের গবেষণার বিষয় ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন বঙ্গীয় 
আইন পরিষদের অন্যতম সদস্য রণজিৎ পালচৌধুরী, নদিয়ার প্রভু শৌরাঞ্চোর মন্দির 
ও জন্মভিটা' নিয়ে যেমন তথ্য খুঁজেছিলেন তেমনই রায়সাহেব জে. এম. ঘোষের 
গবেষণার বিষয় ছিল “বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ । সরকারের স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের সচিব 
সি. ডক্রিউ. গারনার “লর্ড আমহার্' ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার খিদিরপুরের 
'অরফ্যানগঞ্জ বাজার নিয়ে গবেষণা করতে চেয়েছিলেন। 


রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯২০-২০০০) ৬ ৫৯ 


“সি অর্থাৎ বেসরকারি তথ্যানুসন্ধানকারীদের সংখ্যা ছিল সাতজন। এঁদের 
গবেষণার বিষয়ের মধ্যে যেমন চব্বিশ পরগনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন যেমন 
ছিল, তেমনই ছিল পূর্ণিয়ার রানি ইন্দ্রবতীর রাজত্ব। 

উপর্য্ত প্রতিবেদন দুটি (১৯২৪, ১৯২৯) থেকে যে তথ্য আমরা পেলাম সেখান 
থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কীভাবে বাংলা সচিবালয়ের এই অভিনব প্রতিষ্ঠানটি সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠছিল। এই প্রতিষ্ানের প্রান্তন পরামর্শদাতা ও ১৯৩০ সালে আলিগড় মুসলিম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য আর. বি. র্যামসবোথাম তাঁর এক চিঠিতে এই সময় 
কিপারকে লিখেছিলেন : “1170 30159] [২৩০০1410017 15 2110001 (011110 16১1 01 
[7019... ০৬০1৮111175 01000200101) 0170 510111 001) 0০0 1১ ০৫118 00110...» এমন 
স্বীকৃতি বাংলা সচিবালয়ের এই ক্ষত্র 'শাখা'কে গর্বিত করেছিল-আমরা অনুমান 
করতে পারি। এই মস্তব্য অতিরঞ্জিত ছিল না, পরবর্তাকালের ঘটনাবলি সেটাই প্রমাণ 
করছিল। 

১৯২০'র মতন ১৯৩০-এর পর বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদনগুলি মূলত একই 
ছিল। এঁতিহাসিক ও চলতি শাখার কাজে কোনো অভিনবত্ব ছিল না, যদিও এই দুই 
শাখার কাজের ধার ও ভার বেড়েছিল। নথিপত্র সংগ্রহ, মূল্যায়ন, বিন্যাস, রেফারেন্স 
মিডিয়া তৈরি, মুদ্রণ ও প্রকাশনার মতন গতানুগতিক অথচ রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা 
গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজগুলি সুষ্ঠুভাবেই এই দুই শাখা করেছিল। এই সমস্ত কাজ 
নিয়ে নয, ১৯৩৪-এ রেকর্ডবুমের কযেকটি বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কথা লিখতে পারি 
আমরা । এই সমস্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল" : 

১. নথিপত্র সংরক্ষণের জন উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ । 

২. গবেষকদের কথা মনে রেখে মহাকরণের অঞ্চল পাঁচ) প্রবেশ পথ বন্ধ করে 
দেওয়া, উল্লেখ্য এই বছর সরকারি দলিল দস্তাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য 
আবেদনকাবীর সংখ্যা ছিল বাহাত্তর জন, ন'জন এঁদের মধ্যে গবেষক ছিলেন। 

৩. চলতি শাখায় তিন বছরের পুরোনো) নিরবচ্ছিন্নভাবে সচিবালয়ের বিভিন্ন 
দপ্তরে, শাখা থেটে? নথিপত্র সংগ্রহের জন্য স্থানাভাবের কারণে পূর্ত দপ্তরকে 
অতিরি্ত ঘরের জন্য অনুরোধ করা ইত্যাদি। 

সীমিত আথিক ক্ষমতা ও লোকাভাবজনিত কারণে রেকর্ডবুম অনেক কিছুই করতে 
পারেনি, ১৯৩৪-এর প্রতিবেদনে যা প্রতিফলিত হয়েছে। তবু এখানকার কর্মীদের 
আস্তরিকতায় কোনো ঘাটতি ছিল না, এঁদের ঘিরেই প্রত্যাশার বাতাবরণ তৈরি 
হয়েছিল। আমরা একটা চিঠির কথা উল্লেখ করতে পারি। 

১৯৩৪-এর ওই বাংসরিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন যে সমস্ত গুণীজনকে পাঠানো 
হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন আর. বি. র্যামসবোথাম, যিনি ১৯২০'র কালে এই 
রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানার অবৈতনিক পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৯৩৪-এ বাংলা 
সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে যে প্রতিবেদন পাঠানো হয় সেখানে প্রতিভাত হয়েছে 
দীর্ঘদিন ধরে এই পরামর্শদাতার 'রেকর্ডরুম' গড়ে তোলার স্বীকৃতি, পরোক্ষে এখানকার 
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কর্মীদের কর্মপ্রয়াসের পরিচয় । এই চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কিপার 
অভ রেকর্ডস মে, ১৯৩৫-এ প্রত্যক্ষভাবে র্যামসবোথামের কাছে ঝণ স্বীকার করে 
জানিয়েছিলেন : “...0116 [২০০০1৫ [২০০0]11 1185 169171 (010৬৩ 01191900105 8110 117011 
521)00109 0110 ৬0110 1711001121706.71)15 10৬০ 617910190 (110 5121, 2৬০1) 17) 90৮0156 
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কিপার সরাসরি লিখেছেন স্বয়ং র্যামসবোথামের কাছ থেকেই তীরা দলিল দস্তাবেজ 
ভালোবাসতে শিখেছিলেন।"* নথিপত্রের প্রতি ভালোবাসা, নথিপত্রের কৌলীন্য ও 
সার্বজনীন গুরুত্বের দিকে লক্ষ রাখাই যে কোনো মহাফেজখানার কর্মীদের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হতে পারে যা প্রথম স্বীকার করা হল ১৯৩৫-এ! সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় 
সরকারি দলিলের দ্বিধাহীন গুরুত্ব স্বীকার করা হল পরোক্ষে। 


নথি প্রদর্শশী 
১৯৩০*র কালে “মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম' কর্তৃপক্ষের একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা 
উল্লেখ করা যায় যা স্বভাবতই নথিপত্র সম্বন্ধে তদানীত্তন আধিকারিকদের সচেতনতা 
প্রমাণ করে। ১৯৩৬ সালে গোয়ায় “শিক্ষা ও শিক্ষাসপ্তাহ' আন্দোলন উপলক্ষ্যে 
আয়োজিত অনুষ্ঠানে “রেকর্ডরুম' অংশ নিয়ে কোম্পানি যুগের শিক্ষা সম্পর্কিত 
নথিপত্রের (১৮০০--১৮৫৪) প্রদর্শনী করে। ১৯২৯ সালের পর এটাই ছিল রেকর্ডরুম 
বা মহাফেজখানার প্রথম প্রদর্শনী । উল্লেখ ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যস্ত এই 
ধরনের প্রদর্শনীতে বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে মূল দলিলপত্র পাঠানো হত। ১৯২৯ 
সালে বাংলা সরকারের অবৈতনিক পরামর্শদাতা আর. বি. র্যামসবোথাম মূল দলিল 
দৃত্তাবেজের প্রদর্শনী বিষয়ে আপত্তি করার ফলে এমন প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়।” 
১৯৩৬ সালের প্রস্তাবিত প্রদর্শনীতে প্রথম প্রস্তাব করা হয় যেহেতু ওই প্রদর্শনীর 
সঙ্জো তদানীস্তন শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা বিভাগের গদস্থ আমলনারা যুন্ত সেই কারণে 
এখানে মুল নথিপত্র পাঠালে কোনো সমস্যা হবে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূল নথি 
পাঠানো যেতে পারে, উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল। এ প্রস্তাব ছিল একজন সহকারীর, 
কিপার এ প্রস্তাব মানেননি। কিপার লিখেছিলেন “7100 [)700০9590 12080081101) 
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07016." কিপার শিক্ষা বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের অনুলিপি ওই প্রদর্শনীতে 
পাঠানোর প্রস্তাব করেছিলেন।» 

কিপারের প্রস্তাব রেকর্ডবুমের ভারপ্রাপ্ত উপ-সচিব মেনে নিয়েছিলেন। শিক্ষা 
প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের অনুলিপি পাঠানোর সিদ্ধাস্ত 
জানিয়ে দেওয়া হয়। মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুমের বৃহত্তর স্বার্থে সাধারণের কাছে মূল 
নথি কোনোভাবেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, এই সাধারণ সতা ১৯৩৬ সালের 
আধিকারিকরা বুঝেছিলেন। মূল নথি নষ্ট হলে স্থায়ীভাবেই মহাফেজখানার ক্ষতি 


রেকর্ডরূম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯২০-২০০০) € ৬১ 


হবে। বাস্তববোধই “রেকর্ডরুম' আধিকারিকদের এই সিম্ধাত্ত নিতে প্রাণিত করেছিল, 
তীরা 'প্রফেশনাল' ছিলেন না। 

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মহাকরণে মহাফেজখানার 
নিরাপত্তার প্রশ্নটি সরকারের কাছে মুখ্য হয়ে উঠল; মহাকরণের নিরাপত্তার কারণে 
যদি নথিপত্র ধ্বংস হয়ে পড়ে তাহলে যে সেখান থেকে কোনো অলৌকিক পাখির 
আত্মপ্রকাশ ঘটবে না বা নথিপত্রের ছাইয়ের গাদা থেকে সৃষ্টির বাণী শোনা যাবে না 
এই সরল সত্য বুঝতে অসুবিধে হযনি। সুতরাং নিরাপত্তার কারণে ১৯৪২ সালের 
নভেম্বরে কলকাতা থেকে এই রেকর্ডবুম সরিয়ে বহরমপুরে স্থানাস্তরণের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়।১ যুদ্ধের ডামাডোলে, বিশেষ করে কাগজের অভাবে এই সময়ে বেশ 
কিছুদিন বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রত্ুত করা হয়নি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে ১৯৪২-৪৪ 
সালের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হল। অভিনবত্ব না থাকলেও মহাফেজখানার দুই শাখার 
কাজের হিসেব ছিল আগের মতন। 

১৯৪৪ সালের নভেম্বরে বাংলা প্রশাসনিক তদস্ত পর্ষদের পক্ষ থেকে বাংলা 
সচিবালয়ের প্রতিটি বিভাগ, শাখার কাজ ও এই সমস্ত শাখা বিভাগের সঙ্গো যুস্ত 
কর্মীদের বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তর “রেকর্ড শাখা সন্বব্ধে যে তথ্য এই 
তদন্ত পর্ষদের কাছে পাঠায় সেখানে পাওয়া যাবে 'রেকর্ড শাখার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। 
এখানে চলতি ও এঁতিহাসিক শাখা আলাদাভাবে দেখানো হয়নি। 


রেকর্ড শাখার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব 
প্রাক-সিপাহি বিদ্রোহ যুগ : এঁতিহাসিক নথিপত্র 

১. প্রাক বিদ্রোহ যুগের সমস্ত বিভাগ ও অধীনস্থ শাখাসমূহের নথিপত্র দেখভাল 
করা, এই দপ্তরই সমস্ত নথিপাত্রের অভিভাবকম্বরূপ ছিল। 

২. সমস্ত নথিপত্রের সংরক্ষণের ব্যবস্থা। 

৩. এঁতিহাসিক গবেষণার জন্য প্রেস লিস্ট, হ্যান্তবুক, ক্যালেন্ডারস, 
নির্ঘন্ট প্রস্তুত ও দলিল দস্তাবেজ মুদ্রণের ব্যবস্থা । 

৪. গবেষকদের এঁতিহাসিক নথিপত্র িস্টোরিক্যাল আর্কাইভস) ব্যবহারের 
দিকে নজর রাখা । 

৫. সরকারি আধিকারিক ও জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহ, নথিপত্রের প্রত্যয়িত 
প্রতিলিপি প্রদান, আদালতে নথিপত্র দেখানো । 

৬. এতিহাসিক দলিলপত্রের সুষ্ঠু ও উন্নত সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য অন্য 
প্রাদেশিক সরকারের সঙ্জো যোগাযোগ করা। 

৭. ভারতীয় এতিহাসিক নধিপর্যদের বাংসরিক অধিবেশনে বাংলা প্রাদেশিক 
সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা। 
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বিদ্রোহোত্তর কালের নথিপত্র 

৮. বিদ্রোহোত্তর যুগের সচিবালয়ের সমস্ত নথিপত্রের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
(আযাকাউন্টস ও ওয়ার্কস বিভাগ ভিন্ন)। 

৯. সমস্ত বিভাগের নথিপত্রের ক্যাটালগ একত্রিত ও সাধারণ নির্ঘন্ট তৈরি। 

১০. প্রশাসনিক উদ্দেশে তথ্য ও নথিপত্র সরবরাহ। 

১১. মামলা মোকদ্দমার প্রশ্নে বেসরকাবি ব্যক্ধি ও সরকারকে নথির শংসাপত্র 
সরববাহ। 

১২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকা, দেশীয় 
সংবাদপত্রের উপর সরকারি ভাষা, কলকাতা গেজেট, পাসপোর্ট, আই. সি. এস., আই. 
পি. এস. আধিকারিকদের চুত্তি ইত্যাদি সংরক্ষণ। 

১৩. বজীয প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকা দেখার 
সুযোগ দেওয়া ও এতদবিষয়ক প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান। 

১৪. দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণ । 

১৫. সরকারি নথিপত্রের জন্য অবৈতনিক পরামর্শদাতা নিয়োগ ও জেলা 
সংগ্রহালয়গুলি পরিদর্শন করা ইত্যাদি। 

১৯৪৫ সালের রেকর্ড শাখার দায়-দায়িত্বের দিকে নজর রাখলে বাংলা সরকারে 
আপাত অপরিচিত এক সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ডের পরিচয় জেনে নিতে পারি। 
নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষকদের কাছে ওই সমস্ত নথিপত্র পৌছে দেওয়ার পথ 
সন্ধান করা, ও অপরিচিত আদেখা নথি প্রকাশ করাই ছিল এই শাখার মূল কাজ। 
গবেষক নন, শুধু তথ্য সন্ধানকারী ও মহাফেজখানা থেকে তার পছন্দের নথিটি পেতে 
পারতেন, প্রয়োজনে প্রত্যায়িত প্রতিলিপি। ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে এক সরকারি 
আদেশ বলে রেকর্ড শাখার দায-দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাত থেকে সদ্য গঠিত 
মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের হাতে দেওয়া হল। ওই আদেশে বলা হয়েছিল : '...শ০ 
01711171১119016 00111160101 10110 9০০1০1৭1190 10001 1001) 1১ 110111011০0 (0 110 
0011710) ১০৮10601100 0001011৬1110150015 [901701৯ বোধকরি সরকারি নথিপত্রের 

২স্কৃতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে এই সিদ্ধাত্ত নেওয়া হয়েছিল । 


২ 
স্বাধীনতা উত্তরকাল 
এক সুগভীর প্রত্যয় আর বিশ্বাস নিয়ে ওঁপনিবেশিক যুগের সচিবালয় স্বাধীন দেশে 
তার কর্মকাণ্ড শুরু করে। আগের মতন সরকারি প্রশাসনের মূল কেন্দ্রে রইল 
সচিবালয়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই কেন্দ্রের প্রধান স্তম্ভ আর 'রেকর্ডরুম' বা মহাকেজখান! ছিল 
এই স্তস্তেরই অন্যতম অংশ। 

প্রাক-স্বাধীনতা উত্তরযুগে গুপনিবেশিক সরকার জানত সরকারি নথিপত্রের ছত্রে 
ছত্রে সাধারণের অজানা অ-কথিত কাহিনি বিধৃত, কঠোরভাবে এর গোপনীয়তা রক্ষা 


রেকর্ডরূম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯২০-২০০০) ৬ ৬৩ 


করাই ছিল ওই ভিনদেশি শাসকের প্রধান দায়িত্ব। মহাফেজখানা বা রেকর্বুম শুরু 
থেকে মূলত সরকারের গোপনীয়তা রক্ষার এক নিশ্ছিদ্র কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, 
প্রথমে রাজনৈতিক পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে ছিল এর চাবি। 

স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ওই রেকর্ডরুম নিয়ে স্বাভাবিক কারণে নতুন 
করে চিস্তাভাবনা শুরু হল। প্রশ্ন উঠল- রেকর্ডরুম কীভাবে গড়ে তোলা হবে? নানা 
দিক থেকে এর উত্তর খোঁজা শুরু হয়। এতিহাসিক ঘটনার মধ্ো দিয়ে পাওয়া এক 
ভিনদেশি সরকারের “রেকর্ডবুম' কি স্বাধীন ভারতের 'আর্কাইভস' হতে পারে ?-এই 
প্রশ্ন গুরুত্ব পেয়েছিল। 

ফলত প্রাক-স্বাধীন যুগে “রেকর্ডরুম'-এর যে বর্ণনা আমি দিয়েছি তার মধ্যে 
অভিনবত্ব নয়, চমকহীন ধারাবাহিকতা ছিল, অ-চলতি রেকর্ডের পাশাপাশি বিশ 
শতকের তিন বছরের পুরোনো আধা চলতি নথিপত্র নিয়ে 'রেকর্ডবুম' বা 
মহাফেজখানা গড়ে উঠেছিল। এঁতিহাসিক ও চলতি নথির মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল। 
এ ছবি প্রকৃত আর্কাইভসের হতে পারে না, ১৯৪৮ সালের এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে 
রেকর্ডরুম নিযে নতুনভাবে চিস্তাভাবনা শুরু হল। 

স্বাধীনতার অবাবহিত পরে পশ্চিমবঙ্জা সরকারের রেকর্ডরুম, 'লেখ্যশালা' বা 
'মহাফেজখানা'র উন্নয়নের প্রস্তাব অযাচিতভাবেই উঠেছিল! প্রকৃত 'আর্কাইভস' 
কীভাবে গড়ে উঠবে, কেনই বা গড়ে ওঠেনি এমন প্রশ্ন সরকারকে তাদের রেকর্বুম 
নিয়ে নতুনভাবে চিস্তাভাবনা করতে প্রাণিত করেছিল। এবং এই ক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে 
উল্লেখের তা হল এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তুলেছিলেন 'রেকর্ড শাখার এক সাধারণ কর্মী । 
আইনত তিনি সরকারের সমালোচনা করতে পারতেন না, তবু তিনি এই অপ্রিয় 
কাজটি করেছিলেন কেন না জাতীয় অভিলেখালয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদন পড়ে তিনি 
বুঝেছিলেন বাংলা সরকারের ঘাটতি কোথায় এবং কেন £ ১৯৪৬ সালের কেন্দ্রীয় 
সংগ্রহালয়ের বাৎসরিক, কর্মণ্যতা প্রতিবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
এই কর্মীর, প্রশাসনের কাছে অবাঞ্ছিত প্রশ্ন, সরকারকে বহুলাংশে বিব্রত করেছিল। 

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ওই অখ্যাত কর্মী সরকারের সমালোচনা করে আমাদের 
জানিয়েছেন যে গঁপনিবেশিক যুগে যে কোনো উন্নয়নের প্রস্তাব অর্থের অভাবে বাতিল 
করা হত, প্রশাসকরা এই যুক্তি দেখাতেন “টাকা নেই'। রেকর্ডরুমে'র স্বার্থ কারোর 
চিস্তায় ছিল না, নথিপত্রের সংরক্ষণ হত না, এই শাখার গুরুত্ব ছিল না প্রশাসকদের 
কাছে। রেকর্ডরুমের ওই অগোছালো অবস্থা দেখে ওই কর্মী হতাশ হয়ে মস্তব্য 
করেছেন এই “রেকর্ডবুম' যেন ...ব0 77015 0010. 

যা হোক ওই কর্মীর অযাচিত বস্তব্য ও প্রস্তাবনা তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল। পদস্থ আধিকারিকরা নিশ্নপদের ওই কর্মীর বস্তব্য বাতুলতা বলে 
উড়িয়ে না দিয়ে বরং তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন সুষ্ঠুভাবে নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য 
উপযুস্ত বাড়ি দরকার । তীরা আরও ভেবেছিলেন এই সম্ত, এতদিনের অবহেলিত 
নথিপত্রের জন্য, অনেক কিছুই করতে হবে। 


৬৪ ৬ জানা অজ্ঞানা মহাফেজখানা 


স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহ-সচিব তার ওই অধস্তন কর্মীর সমস্ত প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। 
নথিপত্রের যথাযথ সংরক্ষণ, গবেষণা ও এতিহ্য রক্ষার প্রেক্ষিতে দেশের বিশিষ্ট 
এঁতিহাসিকদের নিয়ে একটি পর্ষদ গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিপার পদের গুরুত্ব 
মেনে নিয়ে প্রশাসনিক দিক থেকে পদটিকে গেজেটেড ও বিশিষ্ট ব্যস্তিদের জন্য 
সংরক্ষণেরও প্রস্তাব করা হয়েছিল। 

পরিশেষে অনেক অসুবিধে সন্ত্বেও কলকাতাতেই সহ-সচিব নথিপত্র সংরক্ষণের 
প্রস্তাব রাখেন, এক্ষেত্রে তার সহকর্মীর প্রস্তাব তিনি মানতে পারেননি, আর পরিবর্তিত 
অবস্থার প্রেক্ষিতে নথিপত্রের সার্বিক মূল্যায়নের পর তিনি যা লিখেছেন, '...৮/111) 17০ 
৫9৬/) 011100101)06100 (10 11100162100 01 (19561600145 10৬/ 109৬০ 25 [91101 
1110191101721 019858)16 ৮/111 0০ 1011 12911500 8190 (170 ০1981775 01 11715 00121177010! 
[01 000111% 1109160 25 0170 01 (10 7051 17100112110 00108107610 091 009৬1710111 


৬11 1701 ০০ 0০190150.... গুপনিবেশিক যুগের নথিপত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে জাতীয় 
সম্পদের অংশ ও “রেকর্ডরুম' সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি পেল 
১৯৪৮ সালে। 


৩ 
সহ-সচিবের প্রস্তাব কিছুটা সমালোচনার সুরে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিলেন। 
মহাফেজখানা বা লেখ্যশালার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত 
এমন আলোচনা অনিবার্ষভাবেই মহাফেজখানার স্বার্থে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রাধান্য পেয়েছিল । 
নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত, ছেঁড়া দলিল দস্তাবেজের জন্য উন্নতমানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
গড়ে তোলা এমনকি মহাফেজখানার বহুমুখী উন্নতির প্রশ্নে সরকারের শিক্ষাসচিব ও 
এতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারকে নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পর্যদ গঠনের প্রস্তাবও 
করা হয়েছিল! কিন্তু শেষ পর্যস্ত কোনো প্রাস্তানই ফলপ্রসূ হযনি। নিপুণভাবে সব 
প্রস্তাবই ঠান্ডা ঘরে পাঠানো হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে ।১ 

১৯৫১ সালে এক সরকারি সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা-উত্তরকালের রেকর্ডরুমের প্রথম 
সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা হল। গুপনিবেশিক যুগে রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা মনে 
রেখে এক ভিনদেশি শাসকগোষ্ঠী সরকারি দলিল দস্ভাবেজ প্রথমে রাজনৈতিক ও পরে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে রেখেছিল। ওঁপনিবেশিক সরকারের কাছে প্রথমে রাজনীতি 
পরে গবেষণা স্থান পেয়েছিল, স্বাধীন ভারতে এ অবস্থা পালদিয়ে ষায়। 

সুতরাং ১৯৫১ সালের ১ অক্টোবর সরকার “রেকর্ডবুম'কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে শিক্ষা 
বিভাগে স্থানাস্তরণের আদেশ জারি করে! এই সরকারি নির্দেশ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের সংবিধান ও নির্বাচন শাখা, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নামে এই আদেশ প্রকাশ করা হয়।* 

তবু স্বাধীনতা-উত্তরকালে বোধকরি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 'রেকর্ডরুম' 
পুনগঠিন বা মহাকরণের বাইরে এঁতিহাসিক শাখা গড়ে তোলা । এর আগের ইতিহাস 
আছে। 


রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯২০-২০০০)৬ ৬৫ 


প্রাক-স্বাধীনতা যুগে স্থানাভাবই ছিল রেকর্তবুমের অন্যতম জটিল সমস্যা। 
মহাকরণের একই ছাদের নীচে এঁতিহাসিক (১৭৫৮-১৯০০) ও চলতি শাখা (১৯০০- 
উত্তরকাল)'র নথিপত্রের সঙ্জো প্রস্তাবিত বাংলা বিভাগের বিভিন্ন জেলা মহাফেজখানার 
নথিপত্র সংরক্ষণ করার সুযোগ ছিল না। ১৯৩৮ সালে গঠিত সরকারের 
'আকোমোডেশন কমিটি' জানিয়েছিল মহাকরণে সুষ্ঠুভাবে নথিপত্র সংরক্ষণ ও 
গবেষকদের ব্যবহারের মতন উপযুস্ত ঘর নেই।৯ 

মহাকরণের বাইরে অর্থাৎ শহর কলকাতার অন্যত্র সম্ধান করেও এমন কোনো 
বাড়ি পাওয়া যায়নি। আলিপুরের রিফর্মেটরি স্কুল বা মেডিকেল কলেজের অন্ত্ভত্ত 
ইডেন হিন্দু হাসপাতালের অব্যবহৃত ঘরের কথাও ভাবা হয়েছিল। ইডেন হিন্দু 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য ঘর দিতে চায়নি ।১* যুদ্ধের 
কারণে এই সমস্যা মিটেছিল মহাকরণ থেকে বহরমপুরে নথিপত্র স্থানান্তরিত করে 
(১৯৪২)। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আবার এই সমস্যা পুরোভাগে চলে আসে। 

শিক্ষা বিভাগ সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পাওয়ার পীচ বছরের মধ্যে 
মহাফেজখানার স্থানাভাবজনিত পুরোনো সমস্যা সমাধানে সদর্থক পদক্ষেপ নিল। জুন 
১৪, ১৯৫৬ সালে “রেকর্ডরুম' পুনগঠিনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রীসভা অনুমোদন 
করে। কলেজ স্ট্রিটের ৬ ভবানী দত্ত লেনে প্রয়াত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি ও জমি 
ক্রয়ের সিদ্ধাস্ত নেওয়া হয়। প্রয়াত মজুমদারের ভবানী দত্ত লেনের দোতলা বাড়ি, মন্ত্রীসভা 
আশা করেছিল ভবিষ্যতে ছ'তলা করা হবে এবং এর ফলে নথিপত্র সংরক্ষণের কোনো 
সমস্যা হবে না। এই জমি ও বাড়ির মূল্য ধরা হয় পাচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ।১* এই 
সরকারি সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক নথি অনুসন্ধান পর্যদকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৫- 
৫৬ সালে নথি পর্যদের বার্ষিক প্রতিবেদনে পর্যদ সচিব খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ড. 
নরেন্দ্রকৃয্ন সিনহা আশা প্রকাশ করে লিখেছিলেন “...৬/101 170 ০611181700010 01006 
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7006101709176019.”১৮ এঁতিহাসিক ড. সিনহা ১৯৫৬ সালেই প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় 
বা মহাফেজখানা সম্বন্ধে গভীর আস্থা নিয়ে এ কথা লিখেছিলেন_-তিনি এর অতীত 
ইতিহাস জানতেন। ১৯৫৮ সালে দিল্লির জাতীয় অভিলেখালয়ের সঙ্জো যোগাযোগ করে 
এখানকার সহায়কদের 'লেখ্য-বিজ্ঞান' বা আর্কাইভাল সায়েন্সে এক বছরের প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হয়। “পেশা' হিসেবে আর্কাইভসকে মেনে নেওয়ার এটা ছিল প্রথম 
পদক্ষেপ ।১** এর পরে নিয়ম অনুযায়ী সব ঘটেছিল। 

যা হোক প্রাথমিক পর্যায়ে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর জানুয়ারি ১৯৫৯ 
সালে প্রশাসনিক কারণে ভবানী দত্ত লেনের ওই জমি ও বাড়ির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের 
দায়িত্ব দেওয়া হয় সরকারের ভূমি অধিশ্রহণ দপ্তরের হাতে। ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর 
থেকে শিক্ষা বিভাগকে মার্চ ১৯৫৯, ৬ ভবানী দত্ত লেনের বাড়ি ও জমির আধকার 
নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। এপ্রিলে ওই জমি বাড়ি সরকারের “ওয়ার্কার্স আযন্ড 


৬৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


বিল্ভিংস' বিভাগের, বর্তমানে পূর্তদপ্তরের হাতে আসে, পরে শিক্ষা বিভাগ ও 
মহাফেজখানার | 

জানুয়ারি ১৯৬১ সাল থেকে ভবানী দত্ত লেনের নতুন বাড়িতে মহাকরণে 
সংরক্ষিত ১৯০০ সাল পর্যস্ত নথিপত্র পাঠানো শুরু হয়। নথিপত্র স্থানাস্তরণের কাজ 
অবশ্য চলছিল খুব ধীর গতিতে । প্রাক সিপাহি বিদ্রোহ যুগের নথিপত্র দেখার জনা 
গবেষকদের ওই বাড়িতে পাঠানো হত, সরকারি প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে। ১৯৬১ 
সালের মধ্যে প্রস্তাবিত এঁতিহাসিক শাখা কার্ধত আত্মপ্রকাশ করে। ডিসেম্বর ১৯৬২'র 
মধ্যে মহাকরণ থেকে ভবানী দত্ত লেনের ১৯০০ পর্যস্ত সমস্ত নথিপত্র স্থানাস্তরিত 
করা হল ।২০ 

অন্যদিকে রেকর্ডরুমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক স্তরে কিছু পরিবর্তন 
ঘটানো হয়। ১৯১০-এর অখগ্ড “রেকর্ডরুম' ১৯৬২-এর মধ্যে স্টেট আর্কাইভস নাম 
নিয়ে ভবানী দত্ত লেনে এতিহাসিক ১৭৫৭-১৯০০) ও মহাকরণে চলতি শাখা 
(১৯০০)-য় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় মূলত স্থানাভাবের জন্য, সরকারি দলিল দস্তাবেজের 
নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক অপরিহার্ধতা মেনে নিলে এ বিভাজন মানা যায় না। 

স্থামীভাবে সংরক্ষণযোগ্ায নথিপত্র “আর্কাইভস' হিসেবেই পরিচিত হয় সর্বব্রই। 
লেখ্যাগাব বা রেকর্ডরুমের ক্ষুদ্র পরিসরে আর্কাইভস-এর অর্থ ধরা পড়ে না। 
ও্পনিবেশিক যুগের অনেক নথিতে “র্রেকর্ডবুম'কে আর্কাইভস বলা হয়েছে, বাংলাম 
পরে বলা হযেছে “মহাফেক্তখানা' বা 'লেখাশালা' পরে “লেখাগার । এপ্রিল ১৯৬২ 
সালে এক সরকাবি আদেশ বলে রেকর্ডরুম স্টেট আর্কাইভস নামে পরিচিত হল, 
সুষ্ঠভাবে আর্কাইভস প্রশাসন পরিচালনার জন্য অধিকর্তা, সহঅধিকর্তার মতন দুটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদ তৈরির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। সরকারে সিন্যিব এডুকেশন সার্ভিস 
থেকে যথাক্রমে অধিকর্তা ও সহঅধিকর্তী পদে নিযোণগর কথা বলা হল! কোনো 
প্রশাসক নয, শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সনাসরি মুক্ত অভিজ্ঞ বান্তিরাই আর্কাইভসেস মতন 
অতীতচর্চার সর্বোচ্চপদে আসীন হলে আর্কাইভসেন্ন মঙ্জাল হবে এ্রমন ভাবনায় 
সবকারেব ভুল ছিল না।১ 

মহাফেজখানা সুনিযন্বাণে রাখা নথিপত্রের স্বাস্থারক্ষার অনাতম শত ছিল। 
আর্কাইভস আছে অথচ নথিপত্রেব পরিচর্যা নেই এমন ভাবা যায না। আবার 
গবেষণামূলক কাজে প্রযোজনীয সুযোগ-সুবিধা দেওযাও আর্কাইভসের অনা আন এক 
প্রধান দায়িত্ব! এই সরল সতা ওঁপনিবেশিক 'রেকর্ডরুম' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে স্বীকার 
করা হয়েছিল। উপনিবেশিক বাধ্যবাধকতার মধা থেকে গবেষকরা এ সুযোগ পেতেন। 
স্বাধীন রাজ্যে এ অবস্থা পালটিয়েছিল। 

১৯৬৫ সালের মধ্যে ১৯০০ সাল পর্যস্ত সমস্ত সরকারি দস্তাবেজ গবেষকদের 
কাছে মুস্ত করে দেওয়া হয়! ১৯০০ সাল পযন্ত সরকারি নথিপত্র থেকে গবেষকরা 
সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। এর জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি লাগত 
না। উত্তর-১৯০০-র কালে চল্লিশ বছরের পুবোনো নথিপত্র গবেষকদের দেখানো 
যেতে পারত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি নিয়ে। বর্তমানে এ নিয়ম নেই। 


রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯২০-২০০০) ৬ ৬৭ 


সরকারি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় জানুয়ারি ১৯৬১ সাল থেকে জুলাই ১৯৬৬ 
সাল পর্যস্ত আর্কাইভসে গবেষণার জন্য নাম নথিভুত্ত করেন ১৩৩ জন গবেষক। এদের 
মধ্যে ১২ জন মহিলা ।২২ 

গবেষণার বিষয়বস্তু মূলত আঠারো-উনিশ শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের নানান অধ্যায়ভুত্ত। প্রাধান্য পেয়েছিল উনিশ 
শতক চর্চা। এই চর্চার একদিকে ছিল এই সময়ের শিক্ষা, সমাজ, বৌদ্ধিক ইতিহাস বা 
রেনেসার উৎস সন্ধান করা, আর অন্যদিকে ছিল বাংলার কৃষক সমাজের ইতিহাস 
খুঁজে বেড়ানো সরকারি দলিল দস্তাবেজের পাতায়। উনিশ শতক নিয়ে গবেষকদের 
কৌতৃহলে ভাটা পড়েনি কখনও, যার সূচনা ১৯২০'র যুগে। 

বর্তমান অধ্যায়ের সৃচনায় ওঁপনিবেশিক যুগের সরকারি নথিপত্রের প্রদর্শনী নিয়ে 
লেখা হয়েছে। প্রথামাফিক অনুষ্ঠিত এই সমস্ত প্রদর্শনীর যে খুব গুরুত্ব ছিল এমন দাবি 
সেই সময়ের শাসকগোষ্ঠীও করতেন না। সরকার খেয়ালখুশি মতন প্রদর্শনী করতেন, 
আর্থিক সমস্যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রদর্শনী স্থগিত রাখতেন। স্বাধীনতার পরেও 
অনেক দিন পর্যস্ত এই অবস্থা ছিল। 

সরকারি নথিপত্র প্রদর্শনীর ধ্যান-ধারণায় সদর্থক পরিবর্তন এল ১৯৮০-র কালে । 
মহাফেজখানাব দায়িত্ব শুধু নথিপত্র সংরক্ষণ বা তথ্য সরবরাহ করা নয়, সাধারণ 
মানুষের মধ্যে সরকারি দলিল দস্তাবেজ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব-এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হল বিগত শতকের ৮০-র দশকে । 
ওই সময থেকে আন্তর্জাতিক নথি পর্ষদের আদর্শের সঙ্জো সাযুজ্য রেখে ভারতবর্ষের 
[বভিমন মহাফেজখানার কাজে গুণগত পারবর্তন আসে। আব এই পরিবর্তনের 
প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষে বিভিন্ন মহাফেজখানায় শুরু হল 'নহাফেজখাশা সপ্তাৎ বা 
'আর্কাইভস উইক উদ্যাপন । 'মহাফেজখানা সপ্পাহা-এর অনাতম অঙ্গ হল সরকাবি 
নথিপত্রের প্রদর্শনী । আর এই ধরনেব প্রদর্শন।র লক্ষ্য ছিল, মাগেঠ লেখা হযেছে, 
স্নকারি দলিল দস্তাব্জে সখন্ধে সাধারণেব অজ্জানতা দূর করা, বিশেষ উদ্দেবা। হল 
তাদের ইতিহাসমনক্কষ করে তোলা । সরব্াবি দলিল দশ্তাবেজ প্রদর্শনীব মধ্য দিয়ে 
মহাফেজখানার সামাজিক মুল। নতৃনভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এই সময । 

সুতবাং ১৯৮০ থেকে সুচিন্তিত বিষষে উপযুত্ত ধারাবাহিক বর্ণনা বে-সবকার তথ। 
ও আলোকচিত্রের সাহায্য নিয়ে রাজ্য মহাফেজখানায যে প্রদর্শনীর সূচনা হল তার মধ। 
দিয়ে নথিপত্র সম্বন্ধে সাধারণের কৌতুহল জাগছিল এমন মন্তব্য করতে আমাদের দ্বিধ। 
হয় না। ১৯৮১-র লেখ্য-সপ্তাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে বাংলা সরকারের এক 
শীর্ষ ব্ক্তিত্বেব মক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে যিনি বলেছিলেন *...17৩ /৮1011৮65 
৬০০1 ৬11] 0) 01016 ৮৮29 111 [01050100116 0170 /510101505 11105 0106১11701১090101৬০ 
(১০01০ 1110 [00110.১৩ গত ২৫ বছরে রাজ্য মহাফেজখানার বিভিন্ন প্রদর্শনীগুলি 
সম্বন্ধে নথিবদ্ধ সাধারণের মতামত বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনে হবে 
মহাফেজখানাকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে সকলের কাছে তুলে ধরতে এই সমমেয়র প্রশাসন 


৬৮ গ জানা অজানা মহাফেজখানা 


কোনো কার্পণ্য করেনি। 

জনগণের সঙ্গে সরকারি দলিল দস্তাবেজের সম্পর্ক গড়ে উঠলে সাধারণ মানুষজন 
বুঝতে পারেন অদেখা, অচেনা নথিপত্রে ইতিহাস কীভাবে প্রতিফলিত হয়, ইতিহাসের 
তথ্য কাকে বলে! প্রকৃত ঘটনা, সমাজ-জীবনের সত্যাসত্য সরকারি দলিলের পাতা 
থেকে মানুষের মনে স্থান করে নেয়। ২০০৫-এর “বঙ্জাভঙ্জা সংক্রান্ত রাজ্য 
মহাফেজখানার এমনই এক আলোড়ন তোলা প্রদর্শনীতে এ সত্য প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। 


আর্কাইভস বা রাজ্য মহাফেজখানা : ২০০০ ধ্রিস্টাব্দ 

নানা কারণে গত শতাব্দীর শেষ বছর ২০০০ সাল গুরুত্বপূর্ণ। মহাফেজখানার পরিচিত 
তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আচার্ষের সচিবালয়ের দুর্মূল্য নথিপত্র 
সংগ্রহ করে। একবিংশ শতাব্দীর রাজ্য মহাফেজখানা গত তিন শতকের হৃদপিগ নিয়ে 
প্রাণবস্ত হয়ে আছে, ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি কোথাও, কিন্তু এখানেই খোঁজ 
মিলেছে নিশ্চিত পরিবর্তনের । গুপ্তধন সন্ধানের প্রয়াস ও আকুতির মধ্যে এই 
পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 

একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাজ্য মহাফেজখানা প্রায় আড়াইশো বছরের জানা পথ 
থেকে সরে এসে ফোটো আর্কাইভস, ফোটো গ্যালারি গড়ে তোলার যে উদ্যোগ 
নিয়েছিল তা আজ জাতীয় স্তরে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের মহাফেজখানার সঠিক 
ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এটা অবশ্যই অভিনব হয়তো বা চমকপ্রদ, চরিত্রের দিক থেকে । 
“পিকচার বা “ফোটো' আজ বিশ্বের প্রায় সমস্ত মহাফেজখানায় “রেকর্ড হিসেবে 
স্বীকৃত, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও চিনেও। সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 
'রেকর্ড-এর সংজ্ঞা পালটায়, পালটিয়েছেও। বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে আমার যাওয়ার 
উপায নেই। সাবধানি হয়ে শুধু লেখা যায় ১৯০৬ সালে ওঁপনিবেশিক সরকারের 
গড়ে ওঠে, বর্তমানে রাজ্য মহাফেজখানার ফোটা আর্কাইভসব শিকড় এই “ফোটো 
শাখায় রয়ে গিয়েছে। 

১৯০৬ সালে যে কারণে এক ভিনদেশি সরকাব তাদের 'ফোটো সেকশন' গড়ে 
তুলেছিল আজ সে প্রয়োজন নেই : এর জায়গায় স্থান পেয়েছে আরও বৃহত্তর 
প্রয়োজন__ওঁপনিবেশিক আমলার চোখে স্বীকৃত “অপরাধী' আজ সমাজবিজ্ঞানীর চোখে 
শহিদ, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ওই “অপরাধী, এই 'শহিদ'কে জানা 
আমাদের কাছে খুব জরুরি। সময় পালটিয়ে দিয়েছে রেকর্ডের চরিত্র, গুরুত্ব। এটা 
আর্কাইভস | 

ফলত ২০০০ সালের শেষের দিকে, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সংগৃহীত বাংলা দেশের 
বিপ্লবীদের ছবি ও অন্যান্য তথ্য নিয়ে রাজ্য মহাফেজখানা ওই নতুন ধরনের এক 
সংগ্রহালয় গড়ে তোলার যে চেষ্টা শুরু করে আজ তা অনেকাংশেই শেষের দিকে। 
সম্পূর্ণ হলে অনুমান করা যায়, ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক কিছু আমাদের 


রেকর্ডরূম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯২০-২০০০)৬ ৬৯ 


কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে। এক অখ্যাত বিপ্লবীর ছবির বণনায় এক গোয়েন্দা 
আধিকারিক যখন লেখেন “ইনি রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' তখন আমরা অবশ্যই রোমাঞ্চিত 
হই; এই বিপ্লবকে বড়ো কাছের বলে মনে হয়। 

ফোটো আর্কাইভসের “ছবি আর তথ্যে আমরা ফিরে যাই বিপ্লবীদের গোপন 
আস্তানায় বা এক ধূসর অতীতে যেখানে আমরা ছিলাম না কখনও বা দেখিনি সেই 
বিপ্লবীকে যিনি বাড়িতে কীর্তন গানের আসর বসিয়ে বিপ্লবের কাজ করতেন। এর 
ছবি জোগাড় করা পুলিশের কাছে জরুরি ছিল। এখন আমাদের সংগ্রহে রাখা আরও 
বেশি জরুরি, দায়িত্বও বটে। 

মহাফেজখানায় বিশ শতকের এঁতিহ্য আর এর বিচিত্র সম্পদসন্তার নিয়ে নতুন 
শতাব্দীতে পৌছেছি আমরা । গগনচুশ্বী প্রত্যাশার বাতাবরণ গড়ে না তুললেও বলা চলে 
শতাব্দীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মহাফেজখানা এখন গভীরভাবে ইতিহাস ও 
সমাজবিজ্ঞানের নানা সম্পদ সন্ধানে রত। সমাজ-ইতিহাসের কাছে মহাফেজখানা সব 
সময়েই দায়বদ্ধ। বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রযুত্তি ব্যবহারে আর্থ-সামাজিক ও 
রাজনৈতিক তথ্যসমূহ আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করাই আর্কাইভসের অন্যতম 
প্রধান কাজ। ইতিহাসমনক্ক বর্তমান সরকার চান মহাফেজখানা সতত খম্ধ হোক, 
এখানে নিত্য তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটুক 


গবেষণাবিধি 


১৯১৯ সালে ভারতীয় এতিহাসিক নথিপর্যদে যে সমস্ত প্রাদেশিক সংগ্রহালয়গুলি যোগ 
দিয়েছিল, বাংলা প্রাদেশিক সংগ্রহালয় বা রেকর্ডরুম ওই সমস্ত সংগ্রহালয়গুলির মধ্য 
অন্যতম ছিল। রাজনৈতিক দপ্তরভূত্ত এই সংগ্রহালয়ের এঁতিহাসিক অংশের একদিকে 
রাজস্ব পর্যদের নথিপত্র জুন ১৭৮৬-১৮৫৮) আর অন্যদিকে ছিল কোম্পানির অন্যান্য 
বিভাগ, ছোটো বড়ো শাখার নথিপত্র । অর্থাৎ রাজনৈতিক দপ্তরের এই এঁতিহাসিক শাখা 
আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন দু-ধরনের নথিপত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল । 

আমাদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল, ওই সমস্ত নথিপত্রের তথ্যানুসন্ধানের কাজ কীভাবে 
পরিচালনা করা হত ? বা এখানকার গবেষণাকক্ষে উপস্থিত গবেষকের আচার-ব্যবহারই 
বা কী হওয়া উচিত ছিল? 

আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি ১৯১০ সালে প্রাদেশিক সংগ্রহালয় পরিচালন বিধি 
তৈরি করা হয় সেখানে সরকারি নথিপত্র ব্যবহার করা বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে 
৫৬ ধারা) আবার এর সঙ্গো পর্যদের নিজন্ব বিভাগীয় 'ম্যানুয়াল' ছিল। অর্থাৎ পর্যদের 
নথিপত্রের জন্য একজন গবেষক পর্ষদ ম্যানুয়াল অনুসরণ করতে পারতেন, সাধারণ 
পরিচালন বিধির পরিবর্তে । একই সঙ্জো দুই পরিচালন বিধি অনুসরণের জন্য “রেকর্ডরুম' 
কর্তৃপক্ষকে অনভিপ্রেত সমস্যাব মুখোমুখি পড়তে হত অনেক সময়ে! অথচ সাধারণ 
নিয়ম অনুযায়ী যে কোনো বিভাগের নথিপত্র থেকে অনুলিপি সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক 
আবেদনকারীকে রাজনৈতিক দপ্তরের অবর সচিবের কাছে আবেদন করতে হত !১ 

শ্রীনাথ এখানে নতুন একটি শর্ত আরোপের প্রস্তাব দিলেন। শ্রীনাথ বললেন, 
আবেদনকারীকে প্রস্তাব মতন অনুলিপি দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন 
নিতে হবে ।* সরকার এ প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল । 

ওই সমস্ত নিয়মাবলি অবশ্যই 'রিসার্চ রুল' বা গবেষণাকক্ষ পরিচালনবিধি ছিল না। 
সামণ্রিকভাবে ১৯১০ সালের সংগ্রহালয় পরিচালনবিধির সংশোধন ও সংযোজন ছিল ওই 
বিধি। এখানে শুধু তথাসন্ধানীদের নথিপত্রের অনুলিপি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে, গবেষণাকক্ষ ব্যবহার ও এতদ্বিষয়ক নিয়মনীতি নিয়ে কিছু বলা হয়নি। আর 
সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলির অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য সমস্যা তৈরি হত। যেমন হায়েছিল 
এ্রতিহাসিক এ. আযাসপিনালের ক্ষেত্রে । 

রেঞ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আযাসপিনাল ১৯২৭ সালে বাংলা সংগ্রহালয় থেকে 
যে তথ্য সংগ্রহ করেন সেই সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে না জানিয়ে তাকে দেওয়ার 
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মৌখিক প্রস্তাব করেন রাজনৈতিক দপ্তরের উপসচিব।ৎ এই প্রস্তাব নিয়ে কিপার 
বিস্তারিত আলোচনার পর ঘ্ুরপথে উপসচিবের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিপার তার 
আলোচনায় উল্লেখ করতে অবশ্য ভোলেননি যে যদি এর ফলে আপত্তিজনক কোনো 
তথ্য প্রকাশ হয় তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবেন? 

ফলত আ্যাসপিনাল বাংলা সংগ্রহালয়ে যেদিন (১৯২৭ সালের জুন মাসের কোনো 
একদিন) তার তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করেছিলেন সে-দিনই তীর সংগৃহীত তথ্যাদি 
নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিপার এটা মানতে পারেননি, তিনি জানাতেও ভোলেননি 
'...৮/০ £1০ 11 15011101605 11) 0111 [00৬/চো (01050981017 50101, তবুও আসপিনালের 
পাণ্ডিত্য, পরিচিতি মনে রেখে কিপার প্রস্তাব করেন, ১.0 ৮৮০9814 0০ ৫১51191)10, 11) 
০৮০০[)0101181 0950 11106 01081 01 /১[791 100 ৬০৮৩ 010০64010 810 £10101 ০01001৩ 
৮/101001 10101017006 10 11)0 10011. 00170011004, 110 105[001151101111 1775 109 1015017 
0৮ 110 [01111091 1051)0111001]1, 11 13. ৬. 010117105০9 অর্থাৎ কিপার নিজ দায়িত্বে 
বর্তমান নিয়মবিধি থেকে সরে আসতে রাজি ছিলেন না। রাজনৈতিক দপ্তরের উপসচিব 
এ দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি লিখলেন, '...011 070 ৬/7010 ] 40170111707 01) 
01/2750 ১17000141)0177900-8 

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে বাংলা স্রকার সরকারি নথিপত্র দেখতে ইচ্ছুক 
গবেষকদের জন্য একশুচ্ছ নিয়ম প্রবর্তন করে। এই সমস্ত নিয়মাবলি '...২105 2170 
[০811190101৭ 0909৬০10117 016 [04101100150 21161 11751001101) 01 011০ 7০৩০1৫০ 9174 
/1011505 06101719115 (0 010 0309৬. 01130178901." নামে পরিচিত। এখানে একই 
সঞ্জো 'আর্কাইভস' ও “রেকর্ডবুম'-এর ব্যবহার লক্ষণীয় । 'রেকর্ডস' ও “আর্কাইভস' একই 
অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার “আর্কাইভস এখানে “মহাফেজখানা'ও নথি 
সংরক্ষণের স্থান হতে পারে। 

১৯২৮ সালের নিযমাবলির মোট একুশটি অংশ হিল। নিয়মাবলির প্রথমেই বলা 
হয়েছে সাধারণের সরকারি নথি দেখার বা নেওয়ার কোনো অধিকার নেই, সরকার 
প্রয়োজনে যে কোনো আবেদন নাকচ করে দিতে পারেন। এই নিয়মাবলির শুরুতে 
গবেষণাকক্ষ, গবেষণার সময় ও কারা নথি দেখার অধিকারী সে বিষয়ে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

নিয়মাবলির ওই অংশে বলা হয়েছে নথিপত্র দেখার কাজ “রেকর্ডরুম' সংলগ্ন গবেষণা 
কক্ষে বসেই করতে হবে, গবেষণাকক্ষের সময় ছিল শনিবার ভিন্ন সকাল এগারোটা 
থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যস্ত। শনিবারে গবেষণাকক্ষ খোলা থাকত দুটো পর্যস্ত। 
রবিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ভিন্ন অনুমোদিত ব্যন্তিদের কাছে, প্রতিদিনই 
গবেষণাকক্ষ খোলা থাকত । 

সরকারি নথিপত্র নিয়ে কাজ করার জন্য কিপারের কাছে ইচ্ছুক ব্যস্তিদের তাদের 
পেশা ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আবেদন করতে হত নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে, কিপার তাদের 
গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র দিতেন। প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গো উপযুত্ত সুপারিশ থাকা 
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জরুরি ছিল, ব্রিটিশ রাজের প্রজা ভিন্ন প্রত্যেক আবেদনকারীকে তার দূতাবাস বা তার 
দেশের কলকাতাস্থিত রাজনৈতিক প্রতিনিধির সুপারিশ জোগাড় করতে হত। 


গবেধণাকক্ষের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের ক্ষমতা 
ওই নিয়মাবলিতে গবেষণাকক্ষের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে সুষ্ঠুভাবে গবেবণাকক্ষ 
পরিচালনার জন্য বিশেষ ক্ষমতা দেওযা হয়েছিল। এই আধিকারিক মনে করলে যে 
কোনো গবেষককে গবেষণাকক্ষ থেকে বহিষ্কার করে দিতে পারতেন । যদি মনে হত-_ 
১. গবেষক গবেষণাকক্ষের নিয়মাবলি ভাঙছেন, ২. সরকারি নথির ক্ষতি করছেন, ৩. 
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কর্তৃত্ব অশ্াহ্য করছেন, ৪. গবেষক এমন ভাষা ব্যবহার করছেন 
বা তার আচার-ব্যবহার বা তার পোশাক অপরের বিরস্তির কারণ হয়ে উঠছে ইত্যাদি । 
বহিষ্কারের বিষয়টি বিজ্ঞপ্তির আকারে প্রকাশ করে রাজনৈতিক দপ্তরের উপ-সচিবকে 
জানাতে হত। 
ওই সমস্ত নিয়মাবলির শেষ তিনটি অর্থাৎ ১৯-২১ অংশে বলা হয়েছে গবেষণা 
কক্ষের কোনো কর্মীকে দিয়ে তথ্যানুসম্ধানের জন্য আবেদনকারীকে প্রতিদিন পারিশ্রমিক 
বাবদ সচিবালয়ের কোশাধ্যক্ষের কাছে অশ্রিম অর্থ জমা দিতে হবে। 


আবেদনকারীকে অনুলিপি মঞ্ধুর করা বিষয়ে বলা হল 
আবেদনকারীর প্রস্তাবিত তথ্য পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্জো আলোচনার পর যদি 
তথ্যে আপত্তিজনক কিছু না পাওয়া যেত তবেই আবেদনকারীকে তার প্রস্তাবিত 
অনুলিপি দেওয়া হত। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে না জানিয়ে কোনো নথির অনুলিপি প্রস্তুত করা, 
তথ্য সংগ্রহ করা বা এতদ্বিষয়ক কোনো সংবাদ জানানো যেতে পারত না। অনুলিপি 
প্রস্তুতকারককে প্রতি একশো শব্দের জন্য দু আনা হিসেবে আগ্রম পারিশ্রমিক দেওয়ার 
সুপারিশ ছিল গবেষণা বিধিতে । 

ওই সমস্ত নিয়মাবলির পাশাপাশি তৈরি হয়েছিল গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র । ওই 
সদস্যপত্রের একটি অংশে গবেষককে জানাতে হত আবেদনকারী 'ব্রিটিশ সাবজেক্ট কি 
না। গবেষককে লিখিতভাবে জানাতে হত তিনি গবেষণাকক্ষের নিযমাবলি মেনে 
চলবেন। 

গবেষণাকক্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি গ্রহণ করা সত্বেও ১৯২৯ সালের শুরুতে 
সরকারি নথিপত্রের অনুলিপি প্রদান নিয়ে রাজনৈতিক দপ্তর নতুন করে যে প্রশ্ন তুলেছিল 
তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায না। প্রচলিত নিয়ম ছিল গবেষক ও সাধারণের চাহিদা 
মতন সরকারি দলিলের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি নিয়ে ওই ব্যন্তিকে দেওয়া 
হত। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রাখা হত না। পাজনৈতিক দপ্তরের কাছে বিষয়টি 
আদৌ সমর্থনযোগ্য ছিল না। 

প্রশাসনের দিক থেকে নির্ভুল থাকার জন্য সর্বোপার মহাফেজখানার কাছে 
আবেদনকারীকে কিছুটা দায়বদ্ধ করার জন্য রাজনৈতিক দপ্তরের প্রস্তাব ছিল : (১) যে 
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সমস্ত নথির অনুলিপি আবেদনকারীকে দেওয়া হবে তার বিস্তারিত বিবরণ রেকর্ভরুমে 
রাখতে হবে, (২) রেকর্ডরুমের পক্ষ থেকে ওই আবেদনকারীকে সরাসরি জানিয়ে দিতে 
হবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন নিয়ে অনুলিপিগুলি তাকে পাঠানো হল। 

১৯২৮ সালের নিয়মাবলি নিঃসন্দেহে বাংলা সংগ্রহালয় বা মহাফেজখানার ইতিহাসে 
নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। বাংলা সচিবালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের এই অভিনব 
প্রতিষ্ঠানটি আপন গুণে “বিশেষ' হয়ে গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ ওই সমস্ত নিয়মাবলি। 
এই সমস্ত নিয়মাবলি ঠিক অর্থেই নথি বা সংগ্রহালয়ের চালিকাশস্তি ছিল, এখানে 
ওপনিবেশিক রাষ্ট্রের তথ্য সংগ্রহের সীমিত অধিকারকে বিধিসম্মত করা হল, সুনিয়ন্ত্রিত 
করা হল গবেষণার পরিবেশ, গবেষকদের ওপর একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করে 
তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় সারস্বত চর্চায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি। গবেষকদের 
আচার-ব্যবহারের মাপকাঠি ঠিক করা হয়নি, কিন্তু তাদের বেহিসেবি পদক্ষেপ বা চিন্তা 
ভাবনার রাশ টানার ব্যবস্থা করা হল। কোনো প্রশাসনিক বিধি স্থায়ী হতে পারে না। 
সময়, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে সেই ব্যবস্থা পালটিয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক । ১৯২৮ 
সালে গৃহীত বাংলা সরকারের গবেষণাকক্ষ পরিচালন বিধি বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা 
হয় অনিবার্ধতা হেতু । 

১৯২৮ সালের নিয়মাবলিতে মোট একুশটি ধারা ছিল। ১৯৩৩ সালে এখানে নতুন 
এক ধারা যোগ করা হয়। বাইশতম ধারায় বলা হল এই মহাফেজখানায় রক্ষিত তথ্যাদির 
সাহায্যে যদি কোনো গ্রশ্থ রচনা করা হয় তাহলে লেখককে তার প্রকাশিত গ্রদ্থ/রচনার 
একটি খণ্ড সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে মৃহাফেজখানায় জমা দিতে হবে । এই ধারা আদৌ 
অপ্রাসঞ্জিক ছিল না । সরকারি নথিপত্রের সাহায্যে যে গ্রশ্থ বা প্রবন্ধ রচনা করা হয় তার 
ওপর সরকারের পরোক্ষ দাবি থাকে । সরকার মনে করলে জানতে চাইতে পারেন 
সংগ্রহালয়ের লেখ্য সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আরও লেখা যায় 
গবেষক/লেখকদের পাঠানো সৌজন্য সংখ্যায় মহাফেজখানার সাধারণ কর্মীদের 
পরিশ্রমের স্বীকৃতি নেলে। 

যাহোক ওই গহে ণাবিধি আবার সংশোধনের চেষ্টা করা হয় ১৯৩৮ সালে, এবং 
কঠোরভাবেই। এই প্রস্তাবিত সংশোধনের জন্য তৈরি হল নতুন সমস্যা । এই সমস্যার 
কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বিখ্যাত শিখ এঁতিহাসিক ড. গন্ডা সিং।* 

১৯৩৮ সালের ওই প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বলা হল কোনো গবেষক/লেখক যদি 
সরকারি নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কোনো গ্রম্থ/রচনা প্রকাশ করতে চান তাহলে 
তাকে এই প্রকাশনার আগে হয় ওই গ্রম্থের পাঞডুলিপি জমা দিতে হবে পরীক্ষার জন্য 
প্রশাসনের কাছে। কঠোর বলে মনে হলেও এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল : '...10 
01719019 00%1. 10 017০01 00 20010015 (01001011211 (0 1778158 5 0101761012১ 
8100 23018015 17 51101) & 17811012510 81৬9 1156 (0 00171711981 19810105 01 01955 


|120-60.' সরকারের উদ্দেশ্য মহত ছিল সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ে এমন বিধি 
নিষেধ ছিল না কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ভিন্ন। যেমন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা বা “ইন্ডিয়ান 


৭৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


স্টেটস' সম্পর্কিত নথিপত্র কোনো প্রকাশনার আগে সরকারের অনুমতি লাগত ।" 

যা হোক বাংলা সচিবালয়ের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানায় রক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করে 
খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ড. গণ্ডা সিং তীর গ্রম্থ প্রকাশে উদ্যোগী হলে এক অভাবনীয় 
সমস্যা তৈরি হল। ড. সিং-এর পক্ষ থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশে বাংলা সরকারের অনুমতি 
চাওয়া হলে তাকে জানানো হল গ্রশ্থ প্রকাশের আগে পান্ডুলিপি বা প্রুফ সরকারের কাছে 
জমা দিতে হবে চূড়াস্ত অনুমোদনের জন্য । ড. সিংয়ের পক্ষ থেকে অক্টোবর ৬, ১৯৩৮-এ 
অমৃতসরের খালসা কলেজের অধ্যক্ষ ভাই যোধ সিং বাংলা সরকারের কিপারকে এক 
চিঠিতে জানান, ড. গণ্ডা সিংয়ের প্রস্তাবিত প্রকাশন!গ পার্ডুলিপি'র প্রুফ জমা দেওয়া সম্ভব 
হবে না, তাহলে মুদ্রণের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং প্রস্তাবিত গ্রশ্থের একটি খণ্ড সৌজন্য 
সংখ্যা হিসেবে সরকারকে পাঠানো হবে, এমনকি গ্রম্থের ভূমিকায় বাংলা সরকারের 
কাছে যথাযথভাবে খণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে । 

যোধ সিং ওই চিঠিতে নানাভাবে কিপারকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে বাংলা 
সরকারের প্রস্তাবিত শর্ত মেনে নিলে নানাভাবে প্রকাশনার কাজ ব্যাহত করবে। ক্ষুব্ধ 
যোধ সিং লিখেছিলেন যে উদ্দেশ্যে সরকার সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে 
থাকে অর্থাৎ '... 00178001)15101091 [91০5০ সে উদ্দেশ্য মূল্যহীন হয়ে পড়বে 
সরকারের এই শর্তে । যোধ সিং-এর ওই চিঠি নিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নতুন করে আলোচনা 
শুরু হল। 

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিচার-বিষ্লেষণ অনুধাবন করে কিপার অভ রেকর্ডস নভেম্বর ১১, 
১৯৩৮ সালে তার মতামত জানালেন অতি সতর্কভাবে, তিনি জানালেন প্রকাশনার 
আগে লেখক/গবেষকের কাছ থেকে পাগুলিপি বা প্রুফ জমা নিয়ে ও পরীক্ষা করে 
সরকার এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায় যে প্রস্তাবিত প্রকাশনা কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা 
বা সংঘাত তৈরি করবে না বা ঘৃণা ছড়াবে না। কিপার প্রশ্ন তুললেন অন্যভাবে । তিনি 
লিখলেন, বিশাল আকারের পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ কীভাবে জমা নেওয়া হবে ? এই সময়ে 
প্রকাশিত দুটি গ্রণ্থের চেন্দ্র ও মজুমদার ' রামমোহন পৃষ্ঠা ৬০০ ও অধ্যাপক ডি. এন. 
বন্দ্যোপাধ্যায় : ইন্ডিয়ান ফিনান্স ইন দ্য ডেজ অভ কোম্পানি, পৃষ্ঠা ৩৮৬) উদাহরণ তুলে 
লিখলেন এমনতরো ক্ষেত্রে গ্রশ্থের পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ জমা নেওয়া বা পরীক্ষা করা কঠিন। 
আবার যে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে পান্ডুলিপি সংশোধন করা হবে না এমন সিদ্ধান্ত কোনো 
লেখকই দিতে পারেন না। বিশাল আকারের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করবে কে? সংগত প্রশ্ন । 
সব কিছু ব্যাধ্যা করে কিপারের মনে হয়েছিল : প্রকাশনার আগে পাগুুলিপি বা প্রুফ জমা 
দেওয়া বাধাতামূলক না করাই বাঞ্ছনীয় । যদি করতেই হয়, কিপার জানালেন, সে ক্ষেত্রে 
পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার দায়ভার স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নিতে হবে। কিপারের প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
মেনে নিয়েছিল।» 

উপর্যুক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে বাংলা প্রশাসন ড. গণ্ডা সিংয়ের ব্যাপারে এমন কোনো 
পদক্ষেপ নিতে চায়নি যেখানে গবেষক ও প্রশাসনের কাছে অবাঞ্ধিত সমস্যা তৈবি হতে 
পারে। প্রকৃত গবেষকরাই বর্তমান নিয়মনীতির মধ্যে থেকে সরকারি তথ্য সংগ্রহ ও 


গবেষণাবিধি ৬ ৭৫ 


ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এবং এই ব্যবস্থা থেকে সরকার কখনও সরে আসতে রাজি 
ছিল না। উদাহরণ দেওয়া যায়। 

এই সময় অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেশ্বর দাস 
বাংলা সরকারের কাছে ওড়িশার 'কণিকা' রাজ্যের জন্য সরকারি নথিপত্র দেখতে চেয়ে 
আবেদন করেন। তিনি ওড়িশার 'কণিকা' রাজ্যের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধকের 
মাধ্যমে এই আবেদন করেছিলেন। কণিকা'র রাজাসাহেব তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্যের মাধ্যমে এই রাজ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করেছেন, অধ্যাপক 
দাস তার আবেদনপত্রে লিখেছিলেন ।১০ 

স্বরাষ্ট্র দপ্তর অধ্যাপক দাসের আবেদনপত্র বিচার বিশ্লেষণের পর লিখেছিলেন : 
“...]0 15 0101 0192 ৬9 017০ 19218 ১9110 01 191701)08 01 1700 20010170901) 1115 
0১০০1111701] 0110081) 1110 090৮1. 01 01155. 1 0065 1701...01901 0121 1176 
102560101) 15 9 )01791100 11151011091. সুতরাং আবেদনকারীকে সরাসরি ওড়িশা 
সরকারের মাধ্যমে আবেদন করার প্রস্তাব করা হল। অধ্যাপক মহেশ্বর দাসকে কিপার 
জানিয়েছিলেন, বুড বলে মনে হতে পারে, “...৯00110 910 1101 8110/0৫ 00055 (01100 
[600105 [1০১০৮০৫ 11) (1০ 30118919০00. 7২০০0/1₹0011).+১ 

ড. গণ্ডা সিং ও অধ্যাপক মহেশ্বর দাসের ঘটনা প্রমাণ করে যথার্থ নিয়মশীতির 
প্রেক্ষিতে কত সহজ অথচ কঠোরভাবে গবেষণাবিধি প্রয়োগ করে সরকারি নথি, 
সর্বোপরি মহাফেজখানার বিশেষত্ব সুরক্ষার চেষ্টা করা যায়। 

আসপিনাল, ড. গণ্ডা সিং বা মহেম্বর দাসের ঘটনা বিক্ষিপ্ত নয়। মহাফেজখানায় 
রক্ষিত সরকারি দলিল দস্তাবেজ ব্যবহার সংক্রাস্ত গবেষণা নিয়মবিধি সকলের ক্ষেত্রেই 
কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত, সরকারি নিয়মকানুন শুধুমাত্র কাগজে কলমে লেখা থাকত 
না। আবার গবেষণাবিধির কোনও অংশ জরুরি পা জরুরি নয় এমন প্রশ্মও উঠত না। 
“রিসার্চ রুল'-এর ১ থেকে ২২তম ধারা/নিয়ম সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের কাছে 
উদাহরণ আছে। 

১৯৪৬ সালের জুন মাসে খ্যাতনামা গবেষক ও আইনজীবী জে. কে. মজুমদার বাংল। 
সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের যুগ্ম সচিবের কাছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিষয়ে 
গবেষণার জন্য আবেদন করেন। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের “অথেনটিক বায়োশ্রাফি' 
লিখতে চেয়েছিলেন। বিশদ বিবরণে না গিয়ে লেখা যায় মজুমদারকে সরকার থেকে 
প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হয় এবং তিনি শিক্ষা বিভাগ ও ডি. পি. আই-এর নথিপত্র 
থেকে তার তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । সরকারিভাবে এই জীবনী প্রকাশের অনুমতি তাকে 
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইনগত প্রশ্স উঠল অন্যভাবে । 

আমরা জানি ১৯২৮'র সরকারি নিয়মনীতি অনুসারে প্রত্যেক গবেষককেই সরকারি 
তথ্য সংগ্রহের জন্য কিপার বা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপসচিবের কাছে লিখিতভাবে 
আবেদন করে "স্টুডেন্টস টিকিট' যা গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র জোগাড় করতে হত! 
জে. কে. মজুমদার ওই নিয়মের সঞ্চো পরিচিত ছিলৈন। ১৯৪৬তে তিনি অবশ্য এ নিয়ম 


৭৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


মানেননি। 

সুতরাং মজুমদারের জগদীশ বসু সংক্রান্ত আবেদনপত্র সংবলিত নথিটি রেকর্ডরুমে 
পাঠানো হলে এখান থেকে সরাসরি বলা হল : 176 91700101955 801 & 511)00115 
[1016 11) 0110 [1151 115121006 2170 (1701) 2001160 (0 1:০61061 01 £১200105 0 19609 
৩০১৩৫ [01 [017015510) (0 ৬/016 01100105(009৬1.160014১. 1015 ৪1১91768114 (0 
18৬০ 00100165 0810 01 0176 ০০০14 001) ৬৪101108011 [016৬1045 58101101) 01 10179 0. 
[₹.১ এখানেই শেষ নয়। 

ওই গবেষণাবিধির ২২তম ধারায় বলা হয়েছিল 'রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানা থেকে 
সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে লিখিত ও প্রকাশিত রচনা পুস্তকের একটি খণ্ড সৌজন্য সংখ্যা 
হিসাবে মহাফেজখানা বা রেকর্ডবুমে পাঠাতে হবে প্রত্যেক গবেষককে। মজুমদার এ 
নিয়ম মানেননি 1১ 

ড. মজুমদারের কাছে সৌজন) সংখ্যার জন্য ১৯৪৮ সালে পরপর চিঠি পাঠাবার পর 
৩০ অগাস্ট ১৯৪৮ সালের বিভাগীয় 'নোট'-এ লেখা হয় : “এ যাবৎ তাহার নিকট হইতে 
এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য পাওয়া যাইতেছে না। স্বরাষ্ট্র লেখ্যালয়ের গ্রশ্থাগারের জন্য 
একখানি প্রকাশিত পুস্তক, তাহাকে অনুরোধ করা যাইতে পারে, সত্তর পাঠাইয়া দেন। 
না, রেকর্ডবুম বা মহাফেঞখানার কোনো চিঠি/ম্মারকপত্রের উত্তর দেননি 
ড. মজুমদার ।১ 

জে. কে. মজুমদারের ওই নীরবতায় রেকর্ডরুম কর্তৃপক্ষ ক্ষুত্খ হয়েছিল বলা চলে। 
বিভাগীয় নোটে ১৬ মার্চ ১৯৪৯ সালে যা লেখা আছে : “ড. মজুমদারের কাছে লেখা 
চিঠি স্মারকপত্র ফেরত আসেনি, সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ড. মজুমদার সমস্ত চিঠিই 
পেয়েছেন, না পেলে '9৩8019110007০০" থেকে চিঠি ফেরত আসত । আরও লেখা হল 
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সমস্ত খণ্ডই বিক্রি হয়ে গেছে তা না হলে রেকর্ডবুম গ্রশ্থাগারের 
জন্য একটা খণ্ড অস্তত পাওয়া যেত। 

সুতরাং ওই তারিখে বুনো হাসের পিছনে না ছুটে (...)09 5০০0৫ (0110৬৮11150 এ 
৬/11 2০০২৫ 0750) মজুমদার সংক্রাত্ত নথিটি ক্লোজ করে দেওয়ার সিদ্ধাত্ত নেওয়া হল। 
এর আগে অবশ্য স্বীকার করা হল “1০ 0959 /8517911170101160 000) 0০811117810 
010."৫ 

ওই ঘটনার সময়সীমা ১৯৪৬-১৯৪৯ | ড. মজুমদার সংক্রান্ত ওই সমস্ত ঘটনা ও তার 
প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে সরকারি নথিপত্র ব্যবহার বিষয়ে সেই সময়ের রেকর্ডরুম বা 
মহাফেজখানা কর্তৃপক্ষ কী ধরনের সতর্ক ছিলেন। গবেষক যতই প্রভাবশালী হোন না 
কেন তিনি আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারেন না। স্বাধীনতা উত্তরকালের অবেষা বিধিতে 
রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' ও আই. বি. শাখার জন্য নতুন ধারা সংযোজন করা 
হয়েছে, এটা অন্য ইতিহাস। 


স্বাধীনতা-উত্তরকালের গবেষণাবিধি : ১৯৭৭, ১৯৮১ 
আমরা স্বাধীনতা-উত্তরকালের গবেষণাবিধির দু-একটি ধারা নিয়ে আলোচনা করতে 


গবেয়ণাবিধি € ৭৭ 


পারি। ওঁপনিবেশিককালের গবেষণাবিধি স্বাভাবিক কারণে গবেষক ও প্রশাসনের 
প্রয়োজন অনুযায়ী পালটিয়ে গিয়েছিল। যদিও প্রাক স্বাধীনতাকালের মতন স্বাধীনকালেও 
সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখা বা ওই সমস্ত নথিপত্র থেকে অনুলিপি নেওয়ার নিরঙ্কুশ 
স্বাধীনতা সাধারণের নেই। এই দুই যুগেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল সরকারি দলিল 
দস্তাবেজ একান্তভাবেই সরকারের নিজস্ব সম্পদ, এই সম্পদের ওপর সাধারণের 
অধিকার আছে ঠিকই, কিস্তু এই অধিকার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে ভোগ করতে হবে, 
অধিকার কখনোই অবাধ হতে পারে না। 

কে বা কারা সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখতে পাবেন অথবা পাবেন না- এমনতরো 
বিভাজন রেখা ওঁপনিবেশিক যুগে ছিল না। ১৯৭৭ ও ১৯৮১তে গৃহীত গবেষণাবিধি এ 
বিষয়ে স্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছিল।১* এই দুই বিধিতে বলা হয়েছে ভারতীয় এঁতিহাসিক 
নথিপর্ষদের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে গবেষক ছাত্র সকলেই সরকারি 
নথিপত্র দেখতে পারেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা আঞ্চলিক নথি পর্ষদের সদস্যদের 
সুপারিশ দরকার হয় না, অন্যদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সুপারিশ অপরিহার্য। রাজ্য 
মহাফেজখানার অধিকর্তা নিজের ক্ষমতাবলে যে কোনো গবেষক ছাত্রের জনা সুপারিশ 
করতে পারেন। ও্পনিবেশিককালে কিপার অভ রেকর্ডস এমন কোনো সুপারিশ করার 
অধিকারী ছিলেন না। 

১৯৭৭ পরে ১৯৮১'র গবেষণাবিধিতে বলা হয়েছে ত'এ' ধারা) ত্রিশ বছরের 
পুরোনো নথিপত্র যা “মুস্ত' বা “ওপেন' গবেষকরা সেই সমস্ত নথিপত্র দেখার 
অধিকারী ।১ ওপনিবেশিককালের নখিতে এমনতরো তকমা ছিল না। শুরুতে গবেষকরা 
১৮৫৮ পর্যস্ত নথিপত্র দেখতে পারতেন পরে এই সীমা বাড়ানো হয়েছিল। ১৯০০ 
সাল-উত্তর নথিপত্র দেখার জন্য স্বাধীনতার পরেও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 
২০০৬-এ নিয়ম অনুযায়ী গবেবকরা ১৯৭৫ সাল পর্যস্ত নথিপত্র দেখার অধিকারী । 
ওঁপনিবেশিক যুগে এমনকি ১৯৬০-এর সূচনা পস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি না নিয়ে 
কোনো নথি দেখা যেতে পারত না। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কোনো নথি গোপনও ছিল না, 
কিন্তু বাবহারিক ক্ষেত্রে বোধকরি সব নথিই “গোপন' ছিল। 

প্রসঙ্জাত আমরা রাজনৈতিক দপ্তর ও গোয়েন্দা শাখার গোপন নথির কথা লিখতে 
পারি। ওঁপনিবেশিককালে, আমি উল্লেখ করেছি, ঠিক অর্থে কোনো “গোপন' নথি ছিল 
না। রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' নথিপত্র সংগ্রহ করা হয় ১৯৭০-এর পর। ১৯৭৭-এর 
গবেষণাবিধি তে“বি)তে বলা আছে গোপন নথিপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি গবেষকরা 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি ভিন্ন ব্যবহার করতে পারবেন না। অগোপন নথির ক্ষেত্রে 
এমনতরো বিধিনিষেধ নেই ।১৮ 

১৯৮২-এর পর গোয়েন্দা দপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির ক্ষেত্রে একই নিয়ম 
অনুসরণ করা হল। মহাফেজখানায় রক্ষিত এই সমস্ত নথিপত্র গবেষকরা দেখতে পারেন 
অনায়াসেই, কিন্তু ব্যবহার করার জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও আই. বি. বা গোয়েন্দা শাখার 
অনুমোদন লাগে। এই সমস্ত নথিপত্র ব্যবহার করার অনুমতি মহাফেজখানা কোনো 
গবেষককে দিতে পারে না। 


৭৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


ওপনিবেশিক যুগের গবেষণাবিধির কঠোরতা বহুলাংশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে, 
বিভিন্ন সময়ে হ্থাস পেয়েছিল। আবার সময়ের সঙ্গো সাযুজ্য রেখে পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ! গবেষক ও নথিপত্রের স্বার্থের কথা ভেবে, অনেক নৃতন নিয়ম 
গ্রহণ করতে হয়েছে। যেমন ১৯৭৭-এর ৬নং ধারায় বলা হয়েছিল কোনো নথি গবেষক 
পাবেন কি পাবেন না তা ঠিক করবে সরকার অর্থাৎ মহাফেজখানা কর্তৃপক্ষ । অতি 
গুরুত্বপূর্ণ বা জীর্ণ নথি, গবেষকের কাছে যতই জরুরি হোক না কেন, তিনি নাও পেতে 
পারেন। ১৯৭৭-এর এই ধারায় যা বলা আছে 'শাঁও ৫0৬৫1111101) 15507৮5 (0 
(11017501৬25 1176 5012 1181)1 00 0০০106 ৮/1011)01 .)0১ 00101000101 190010 0ো 
90000170110 51991] 1১০ 1550050 01 11796061017 (0 (100 50106)1015, 10 1998501) ৮/1]1 06 
95518190 [01910521."১৯ ইত্যাদি। ১৯৮১তে এই নীতি পালটায়নি ৫“এ'ধারা)। 

শেষে বলা চলে গুঁপনিবেশিক যুগের গবেষণাবিধির সঙ্গো স্বাধীনতা-উত্তরকালের 
নিয়মবিধির মৌলিক সংঘাত ছিল না; পার্থক্য ছিল দুই ভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারি 
নথিপত্র ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টিতে । নথিপত্র উপযুস্ত দেখভাল করা উভয়কালেরই মূল 
লক্ষ্য ছিল কেন-না মহাফেজখানার সমস্ত প্রকার আকর্ষণের কেন্দ্রে আছে নথিপত্র : শত 
বছরের পুরোনো দলিল দস্তাবেজ। তবু স্বাধীনতার মুস্ত পরিবেশে নথিপত্র রক্ষা, 
গবেষকদের স্বার্থ নজরে রাখা ও অধিকর্তার তীক্ষ ও সচেতন দাঁবদ্ধতার মধ্যে সুষম 
ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল ১৯৭৭ ও ১৯৮১"র গবেষণাবিধির প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য । 
গুপনিবেশিককালের আমলাতান্ত্রিক নজরদারি এখন নেই। ইতিহাসের পরিচিত গবেষকই 
মহাফেজখানার কান্ডারি হবেন- এমনই নিয়ম এখন । এমন ব্যন্তির হাতে মহাফেজখানা 
সতত সুরক্ষিত থাকবে-আশা করতে বাধা কোথায় ? 

২০০৬-এ পৌছে শুধু লিখতে পারি “সময়' মনে রেখে গোপন নথিপত্র দেখা না 
দেখার বিভাজন রেখা টানা যেতে পারে। “সময়' বলে দিতে পারে কোন 'গোপন নথি 
গবেষকরা দেখতে পারেন। ১৯০৫-এ উত্তাল বাংলা দেশের ইতিকথা কেন আমরা 
নিষেধের পাচিলে দীড়িয়ে দেখব? ক্ষুদিরামের ফাসি ১৯০৮) যতীন দাসের অনশনে 
মৃত্যু ১৯২৯) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল (১৯৩০) বা গ্রাম বাংলায় সাম্যবাদ বিস্তার 
(১৯৩০-৪৭)-এর সংবাদ নিতে আজও কেন একজন গবেষককে উৎকঠ্ঠার সঙ্জো 
অপেক্ষা করতে হবে ? কোনো-কোনো অন্বেষা বিধি অকারণে পীড়িত করে আমাদের । 


কয়েকজন গবেষক 


১৯১০ সালে রেকর্ডরুম পরিচালন বিধি গৃহীত হওয়ার পর সরকারি নধিপত্র সম্বন্ধে 
সাধারণের মধ্যে এক ধরনের কৌতৃহল জাগছিল। একজন অখ্যাত ব্যস্তি যেমন 
রেকর্ডরুম বা সরকারি মহাফেজখানায় সংরক্ষিত তীর প্রয়োজনের দলিলটির প্রত্যয়িত 
সঙ্চো ওঁপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্কের তথ্য ।১ প্রত্যমিত প্রতিলিপির জন্য 
সরকারি কোশাগারে অর্থ জমা দিতে হত, আমাদের মহাফেজখানার আত্মপ্রকাশের 
প্রাথমিক স্তরে ছিল সরকারি নথির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান। 

সরকারি নথিপত্রের চাহিদা ১৯২০ সালের কাল থেকে গবেষকদের মধ্যে কিছুটা 
সাড়া ফেলেছিল এমন কথা লেখা যেতে পারে। ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত “ইম্পিরিয়াল 
রেকর্ডরুম' ইতিমধ্যে কলকাতার বিদ্বংসমাজের মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, 
কলকাতার গবেষকদের কাছে এই সংগ্রহালয়ের গুরুত্ব বাড়ছিল এমন প্রমাণ আমাদের 
হাতে আছে। একদিকে রাজভবনের পশ্চিমদিকে ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুম* আর 
অন্যদিকে লালদিঘির মহাকরণে রাজনৈতিক দপ্তরের রেকর্ডরুম এই দুই প্রতিষ্ঠান এই 
সময় সমাজবিজ্ঞানীদের মধে' সরকারি নথিপত্র গুরুত্ব বাড়াতে সাহায্য করেছিল। 
একই দুপুরে ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুমের কাজ শেষ করে একজন অনায়াসেই লালদিঘির 
অন্যপারে মহাকরণে চলে আসতে পারতেন এখানকার নধিপত্রের জন্য । ইম্পিরিয়াল 
রেকর্ডরুমে গবেষণা করার অভিজ্ঞতা বিশেষ পরিচয় বহন করত যা বাংলা সরকারের 
রাজনৈতিক দপ্তর স্বীকার করে নিয়েছিল। কয়েকজন গবেষকদের কথা লেখা যায়। 

সরকারি তথ্যের সাহায্য নিয়ে বলা চলে ১৯২৪ সালে সাতজন বিশিষ্ট ব্যস্তি বাংলা 
সরকারের কিপার অভ রেকর্ডসের কাছে সরকারি নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করার 
অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। এঁদের মধ্যে সরকারি আধিকারিক ও গবেষক ছাত্র 
ছিলেন। হুগলি কলেজের অধাক্ষ আর. বি. র্যামসবোথাম গবেষণার জন্য যে আবেদন 
করেছিলেন তা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই সময় ভারতীয় জাদুঘরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
রায়বাহাদূর আর. পি. চন্দ “ময়ুরভঞ্জ' রাজ্য নিয়ে গবেষণার জন্য এঁতিহাসিক শাখায় 
নথিপত্র দেখার আবেদন করেছিলেন। আর এক সরকারি আধিকারিক স্যার ইভান্স 
কটন-কে ময়মনসিংহের 'পাগল'পশ্থীদের উপর প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ সরবরাহ 
করা হয়। “সন্ট ওয়াটার লেক' সম্পর্কিত নথিপত্র দেখার জন্য চব্বিশ পরগনার জেলা 


৮০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সমাহর্তার আবেদন অবশ্যই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । নির্দিষ্ট গবেষণা বিধিও যথাযথ 
গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের (স্টুডেন্টস টিকিট) পরিবর্তে বিভাগীয় অনুমোদন নিয়ে 
সরকারি নথি পরীক্ষা করা বা সরকারি দলিলের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি নেওয়া খুব যে 
সহজ ছিল এমন বলা যায় না। নথিপত্র দেখার জন্য সরকারি অনুমোদন নিতে একজন 
গবেষককে দৃঢ়ভাবে তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে হত। আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কথা লিখতে পারি। 

ব্রজেন্দ্রনাথ জুন, ১৯২৬ সালে বাংলা সরকারের কিপার অভ রেকর্ডস-এর কাছে 
কোম্পানি আমলের “কমিটি অভ সার্কিট'-এর কাগজপত্র দেখার অনুমতি চেয়ে আবেদন 
করেন। এই সময়ে তিনি তার আবেদনপত্র উল্লেখ করতে ভোলেননি যদি তাকে তার 
প্রস্তাবিত কাগজপত্র দেখতে দেওয়া হয় তাহলে তার গবেষণার বিষয় নতুনভাবে 
আলোকিত হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিক যা লিখেছেন : 1170 ৮৬০1 0110৬ 2 11094 01 
1181) 017 0170 31045 017৮ $0101601."? 

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের ওই আবেদনপত্র এতিহাসিক শাখার ভারপ্রাপ্ত সহায়কের চোখে 
অসম্পূর্ণ ছিল। কেন-না ব্রজেন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট করে তার গবেষণার বিষয় উল্লেখ 
করেননি। এবং তিনি যে প্রকৃত গবেষক এমন কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি । 
এই ভারপ্রাপ্ত সহায়ক ব্রজেন্দ্রনাথকে এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করার প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন ।৬ 

'রেকর্ডরুম' সহায়কের ওই প্রস্তাব তার উর্ধতিন কর্তৃপক্ষ মানতে পারেননি। ওই 
প্রস্তাব অংশত নাকচ করে তিনি লিখলেন : ০১) ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাসের গবেষক, €২) 
১৯২৪ সালে ভারতীয় এঁতিহাসিক নথি পর্যদে বেগম সমরু' বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ 
করেছেন, ৩) ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুমে তার গবেষণা করার অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং 
ব্রজেন্দ্রনাথের নতুন করে প্রমাণ দেওয়ার কিছু নেই। ব্রজেন্দ্রনাথকে অবশ্য তার 
গবেষণার বিষয় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।" ওই চিঠির উত্তরে 
ব্জেন্দ্রনাথ কিপারকে জুলাই ৭-এ জ্রানিয়েছিলেন তার গবেষণার বিষয় হল : (১) 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ €২) মুন্নি বেগম নেবাব মিরজাফরের বেগম)। এই চিঠিতে ব্রজেন্দ্রনাথ 
কিপারকে জানিয়েছিলেন : (১) তিনি আচার্য যদুনাথ সরকারের অধীনে তার 
গবেষণা-কাজ করতেন এবং (২) ভারত সরকারের অপ্রকাশিত নথিপত্রের সাহায্যে 
ইতিমধ্যে তিনি 'বেগম সমরু' ও "ইংল্যান্ডে রাজা রামমোহন রায়ের দৌত্য' নিয়ে দুটি 
প্রবন্ধ রচনা করেছেন।” রেকর্ডবুম থেকে ব্রজেন্দ্রনাথকে সরকারি নথিপত্র দেখার 
অনুমতি দিয়ে জুলাই ১২, ১৯২৬-এ লেখা হয়, '...(9 5810001100০ 09০9. 19০ 01 
০০5৫৪ ০010১ 01817 ০০৫. 07 81101৩ ১০৪] 7799 ৮10 01) 0116 901901."৯ সরকারি 
নথিপত্র নিয়ে গবেষণার অনেক শর্তের অন্যতম শর্ত ছিল এটি। 

“সন্ন্যাসী বিদ্বোহ' নিয়ে কমিটি অভ সার্কিটের নথিপত্র দেখার সময় ব্রজেন্দ্রনাথ 
বিচার বিভাগের দলিলপত্রে একই বিষয়ে আরও প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান 
পেয়েছিলেন। স্বভাবতই উৎফুল্ল ব্রজেন্দ্রনাথ ওই সমস্ত নথিপত্র দেখার অনুমতি চেয়ে 


কয়েকজন গবেষক ৬ ৮১ 


সরকারের কাছে আবার আবেদন করেন জুলাই ১৬, ১৯২৬-এ।১৮ এই চিঠিতেই 
ব্রজেন্দ্রনাথের রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিয়ে গবেষণার 
আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল৷ 

ব্রজেন্দ্রনাথ গবেষণার বিষয় হিসেবে আঠারো শতকের বাংলার নবাব পরিবারই 
শুধু পছন্দ করেননি। একই সঙ্গো তার পছন্দের তালিকা রামমোহন ভিন্ন রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র, রাজা রাধাকাত্ত দেব ছিলেন। আগস্ট ২৫-এ ব্রজেন্দ্রনাথ কিপারকে ১৭৭৫ থেকে 
১৮৫৮ সাল পর্যস্ত রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্র দেখার অনুমতি চেয়ে ষে আবেদন করেন 
সেখানে তিনি নতুন পুরোনো মিলিয়ে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেন।১ এই পীচটি বিষয 
ছিল : ১) বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ২) লুফ-তু-ন্লিসা সিরাজ-উদ্দৌলার বেগম), ৩) 
মুন্নি বেগম, ৪) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৫) রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর । 

আবার নতুনভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর তথ্য সন্ধানের জন্য 
ব্রজেন্দ্রনাথ ডিসেম্বর ২০, ১৯২৬-এ কিপারের কাছে জেনারেল ডিপার্টমেন্টের নথিপত্র 
দেখার অনুমতি চেয়ে লিখেছিলেন : *...] ০01751001-1101 & 7105১ 0117107701101) 0] 


৭১৩ 


1106 51101901০21 00 41068111104 11017 017০ [0100000171১ 01 1100 091)0101 10111. 
এই একই সময়ে প্রাক বিদ্রোহ যুগের শিক্ষা বিভাগের নথিপত্র দেখা শেষ করে 
ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ পরবর্তীকালের দলিল দস্তাবেজ দেখার জন্য এপ্রিল ৩, ১৮২৭ 
সালে কিপারের কাছে আবেদন করোৌছলেন।*« বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ অন্বেষা 
শুধুমাত্র শিক্ষা ও জেনারেল ডিপার্টমেন্টের নথিপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজস্ব 
পর্ষদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ওপর প্রযোজনীয় তথ্য, সংবাদ পাওযা যেতে পারে 
অনুমান করে কিপারকে তিনি জুলাই ৪. ১৯২৭ সালে আবার আবেদন করেন। 
ব্রজেন্দ্রনাথ তার আবেদনপত্রে লিখেছিলেন . *..111১ ৬৬1 11601 01001 2 1770১ 
|101011170116)1) ০07 0170 ১0)৩০1 ০917 1১0 0117৩0111900 100) 11077-58 

ওই চিঠিব এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ উনিশ শতকের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের জন্য শিক্ষা বিভাগের প্রাক বিদ্রোহ ও বিপ্রোহোত্তর যুগের নথিপত্র 
দেখতে চেয়ে কিপারের কাছে আবেদন রাখেন। ১৯২৬-৩০ সালের মধ্যে 
ব্রজেন্দ্রনাথের উনিশ শতক চর্চার শেষ ব্যত্তিত্ব বোধকরি ভূদেব মুখোপাধ্যায় 1” 

উনিশ শতকের পরিচিত মানুষজনের বাইরের জগতেও ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোরাফেরা 
করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এই সময়ে ভারতের সম্মোহন চর্চার ইতিহাস খুঁজতে 
মহাফেজখানার সাহাব্য নিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের অক্টোবর ৩০, ব্রজেন্দ্রনাথ '111১- 
(01 0111)10706151]) 11) 117419. বিষয়ে গবেষণা করার জন্য আবেদন করেন। তিনি 
বিচার বিভাগের নথিপত্র দেখতে চেয়েছিলেন ।৮ “হিপনোটিজম'-এর সঙ্জো নাটোরের 
রানি ভবানীকে মেলানো যায় না। আবার মেলানো না হ্রোলেও গবেষণা করতে 
অসুবিধে হয় না। ব্রজেন্দ্রনাথেরও হয়নি। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের ১৯-এ 
ব্রজেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে রানি ভবানীর জন্য রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র দেখার 
অনুমতি চান। এই আবেদন সম্বন্ধে কিপার অভ রেকর্ডস-এর কিঞ্চিৎ আপত্তি ছিল।১ 


৮২ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


ব্রজেন্দ্রনাথকে লেখা ডিসেম্বর ২০'র চিঠিতে কিপার তার কাছে জ্ঞানতে 
চেয়েছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ কী শুধুমাত্র রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র দেখতে চান। কেন- 
না এই বিভাগ ভিন্ন প্রভিন্সিয়াল কমিটি অভ রেভিন্যু, রাজস্ব পর্ষদ ও বিচার বিভাগের 
নথিতে রানি ভবানীর উপর প্রচুর তথ্য আছে। ব্রজেন্দ্রনাথকে কিপার সরাসরি 
জানিয়েছিলেন এই সংবাদ জানা তার কিপারের) পক্ষে জরুরি, কেন-না 
',..100005$019 01015 102 10০ 12101) 01 11)0 [)01027(77017( ০017001704.” ব্রজেন্দ্রনাথ 
অবশ্য তাঁর “ভুল' সংশোধন করে পরের চিঠিতেহ জানিয়েছিলেন যে তিনি রাজস্ব 
বিভাগ ও রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত্র শাখা, পর্যদের নথিপত্র দেখতে চান তার প্রস্তাবিত 
প্রকাশনার জন্য ।১* 

১৯২৬-৩০ সালের মধ্যে আমরা লিখতে পারি, একে একে রানি ভবানী, 
রামমোহন রায়, রাজা রাধাকাস্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ আঠারো-উনিশ শতকের চর্চা শুরু করেন। উনিশ 
শতকের সমাজ ও ব্যন্তিত্ব নিয়ে কোম্পানি আমলের নথিপত্র যে আমাদের সামনে 
নতুন দিগস্ত খুলে দিতে পারে ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম তার পরিচয় রেখে গিয়েছেন তার 
সমস্ত আবেদনপত্রে। ব্রজেন্দ্রনাথের হাত ধরে আমাদের উনিশ শতক চর্চার শুরু। 


৮২ 

উপর্যুস্ত আলোচনা থেকে আমরা লিখতে পারি ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলা সরকারের রেকর্ডরুম 
বা মহাফেজখানার প্রথম গবেষক যিনি একই সঙ্জো একাধিক বিষয়ে গবেষণা শুরু 
করেছিলেন এবং কোনো ক্ষেত্রেই তার অনুমোদন পেতে অসুবিধে হয়নি । আমাদের 
মনে হতে পারে ব্রজেন্দ্রনাথের নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য রেকর্ডরুষ 
সতত প্রস্তুত থাকত । এই সময়ের যে গবেষণা বিধি ছিল সেখানে এমন কোনো ধারা 
ছিল না যেখানে একজন গবেষক খুশিমতো তাঁর গবেষণার বিষ্য় পরিবর্তন বা নতুন 
বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করতে পারতেন, ব্রজেন্দ্রনাথ যা করেছিলেন মনে হয় 
কর্তৃপক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটু বেশি উদার ছিলেন। অন্য কোনো গবেষক 
বরজেন্দ্রনাথের মতন এমন সুযোগ পেতেন না। ব্রজেন্দ্রনাথ ভিন্ন আমরা অন্য কোনো 
গবেষককে পাইনি যিনি একই সঙ্জো একাধিক বিষয নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন 
সরকারি অনুমোদন নিয়ে। এখানেই শেষ নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের জন্য শনিবারে 
গবেষণাকক্ষ বাবহারের সময়সীমাও পালটানো হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ২৩ জুলাই 
রাজনৈতিক দপ্তরের এক বিভাগীয় নির্দেশে রেকর্ডবুম আধিকারিককে জানানো হয় যে 
প্রতি শনিবার গবেষণাকক্ষ শুধু ব্রজেন্দ্রনাথের জন্য বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪-৩০ 
মিনিট পর্যস্ত খোলা রাখতে হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ বেলা ১-৩০-র পর গবেষণাকক্ষে 
উপস্থিত থাকবেন। প্রয়োজনীয় পিয়োন ও নথি সরবরাহকারীরা এই সময়ে উপস্থিত 
থেকে ব্রজেন্দ্রনাথকে সাহায্য করবেন ! ওই নির্দেশে বলা হয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু ওই 
একদিনই, শনিবার, কেবল রেকডরুমে আসবেন ।১* ব্রজেন্দ্রনাথের জন্য এই বিশেষ 


কয়েকজন গবেষক ৮৩ 


ব্যবস্থা. গ্রহণ করা হয়েছিল অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অনুরোধে । তিনি স্বয়ং 
মহাকরণে উপস্থিত থেকে রাজনৈতিক দপ্তরের উপসচিবের কাছে এই ব্যবস্থা গ্রহণের 
সুপারিশ করেছিলেন ।১৯ 

প্রশ্ন উঠতে পারে হঠাৎ কেন ওই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার পড়েছিল? 
আমাদের হাতে যে তথ্য আছে সেখান থেকে বলা যায় এই সময় অর্থাং জুলাইয়ের 
শেষে ব্রজেন্দ্রনাথ এক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ফলে তার পক্ষে সপ্তাহের 
অন্য দিনগুলিতে রেকর্ডরুমে উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। শনিবার ১-৩০ মিনিটের 
সময় ওই প্রতিষ্ঠানের ছুটি হত এবং ব্রজেন্দ্রনাথও তাঁর ক্লাইভ স্ট্রিটের দপ্তর থেকে 
মহাকরণে আসতেন। জুন থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের 
চিঠির ঠিকানায় ৪৮/২/২ বলরাম দে স্ট্রিট লেখা থাকত। জুলাই ২২, ১৯২৬ সাল 
থেকে ব্রজেন্দ্রনাথের নতুন ঠিকানা হল ১ ক্লাইভ স্ট্রিট। কখনও লেখা থাকত : “টি 
ডিপার্টমেন্ট' ১ ক্লাইভ স্ট্রিট। ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মস্থল যে ক্লাইভ স্ট্রিটের 'টি ডিপার্টমেন্ট 
ছিল এটা তার প্রমাণ। 

১৯২৮ সালের আগস্টে সরকারের রেকর্ডরুম বা! মহাফেজখানার জন্য নতুন 
গবেষণাবিধি গ্রহণ করা হলে ব্রজেন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯২৮ সালে সরকারকে তার 
ক্ষেতে গবেষণাকক্ষ ব্যবহারেব সময়সীমা শিথিল করার অনুরোধ করে যে চিঠি 
লেখেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন ফে তিনি বর্তমানে এক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে 
কর্মরত, ফলে নির্দিষ্ট সময়ে তার পক্ষে “রেকর্ড অফিস'-এ উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল 
না। ১৯২৮ সালের গবেষণা বিধির ধারা ৪এ বলা হযেছিল শনিবার ভিন্ন 
গবেষণাকক্ষে হাজিরার সময় ১১টা থেকে ৪-৩০ শনিবারে ওই সময ১১-৩০ থেকে 
১-৩০ পর্যস্ত। 

ব্রজেন্দ্রনাথ ওই চিঠিতে লিখেছিলেন যে তীকে ইতিপূর্বে বেলা ১-৩০ মিনিট থেকে 
৪-৩০ পর্যস্ত গবেষণাকক্ষে নথিপত্র দেখার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। 
ব্জেন্্রনাথকে আবার এই বিশেষ সুযোগ দেওয়ার জনা এবার রাজনৈতিক 
দপ্তরে সওয়াল করেন ভারতীয় এঁতিহাসিক নথিপর্যদের অনাতম সদস্য ড. 
বামসবোথাম | 

বজেন্দ্রনাথের আবেদনের উপর সদর্থক সিদ্ধাস্ত নেওযা হয়। বিভাগীয় প্রস্তাবে বলা 
হয়েছিল : :...[7 ৮1০৬% 00110 51101101০0017100110011001) 11007 1010 11019. /৯01১৫ 
৮/1)101 50100115110 [010৮10805 010015 ৮0711. ৬. বি. 10৮, 1. 0. 9. 131()101) 13210017905 
10০01) 89100 (0 00111010010 1015 ৮/০0110... 11017139000 51৬61) 2য110151 [01701591011 10... 
8510৫ (07.+২১ 

প্রথমে আচার্য যদুনাথ সরকার পরে আর. বি. র্যামসবোথামের অনুরোধে 
বজেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মবিধি শিথিল করে মহাফেজখানা ব্যতিক্রমী নজির 
তৈরি করলেও তা বিফলে যায়নি। 

১৯২৬ সালে আঠারো-উনিশ শতক নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ যে গবেষণা শুরু করেছিলেন 
১৯৩৪ সালেও তা শেষ হয়নি। সময়ের অভাবে কোনও কাজ দীর্ঘায়িত করতে 


৮৪ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


হয়েছিল, আমি লিখেছি সে-কথা। ব্রজেন্দ্রনাথের বিষয় ছিল নানা মাত্রার, ফলে তাকে 
একই সঙ্জো একাধিক বিভাগের নথিপত্র দেখতে হয়েছিল। আঠারো-উনিশ শতকের 
সব বিষয়ই বোধকরি তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেয়েছিল। 

১৯৩৪ সালের জুলাইতে ব্রজেন্দ্রনাথ কিপারকে এক চিঠি দিয়ে জানান যে তিনি 
প্রাক বিদ্রোহ যুগের শিক্ষা ও জেনারেল কমিটির কাগজপত্র দেখতে চান কেন-না : 
“01769 21611161919 ০010211) 2. ৮0০0৫ 1100017720101 01) (1১০ ৬/01101165 01 0116 ০211 
1901) 00017118%--2 500]1001 ৬/101। ৮/10101) 1 যা 11000105090... অর্থাৎ এবার 
ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণার বিষয় হল “শিক্ষা : উনিশ শতক সূচনা পর্ব" ।২২ 
ও রাজন্ব সংক্রান্ত বিষয়ের মুখ্য ও শৌণ শাখার নথিপত্র নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯৩৪ 
সালের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের ওপর একাধিক নিবন্ধ রচনা করে ক্যালকাটা 
রিভিউ, প্রবাসী-তে প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে এই সমস্ত প্রকাশিত রচনার 
অনুলিপি চেয়ে পাঠানো হয়, ব্রজেন্দ্রনাথ ওই সমস্ত “অনুলিপি' রেকর্ডরুমে পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন ।*২ক 


৩ 
বজেন্দ্রনাথের সময় আরও কযেকজন বিশিষ্ট গবেষক মহাফেজখানা বা এতিহাসিক 
নথিকক্ষে রক্ষিত সরকারি তথ্য নিয়ে তাদের গবেষণা শুরু করেন। বিষয় হিসাবে 
উনিশ শতকই--তাদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল । 

ওই গবেষকদের একজন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের অর্থনীতির শিক্ষক ড. জে. 
সি. সিনহা । আগস্ট ৩০, ১৯২৮ সালে ড. জে. সি. সিনহা কিপারকে গবেষণাকক্ষ 
ব্যবহারপত্র বা 'আ্ডমিশন কার্ড-এর জন্য লিখেছিলেন *..10701) 1১9৪৩ 7 
/১11)1১১107 এ (01110 16101011017 120 2662৪10৫৯00 যাছ উল্লেখ ১৯২৮ 
সা. ' গকেষণাকক্ষের জন্য নতুন গবেষণাবিধি গ্রহণ করার অনেক আগেই বিশেষ 
অনুমতি নিয়েই ড সিনহা ভার /00701710 87141) 0101201-এর তথা সংগ্রহ 
করেছিলেন। ড. সিনহা “বোর্ড অভ ট্রেড কমার্শিয়াল' ও অন্যান্য বাণিজাক শাখার 
দলিল দস্তাবেজ ১৭৭৬-১৮১৪) দেখেছিপেন। ড. সিনহা সম্বন্ধে রেকর্ডরুম সহায়কের 
মন্তব্য উল্লেখ কবা যেতে পারে : “ড. সিনহা একজন খ্যাতিমান গবেষক...কয়েক 
বছর আগে তিনি গবেষণাকক্ষে কাজ করেছেন ...তার কাস্জর ফলশ্তি হল, 
10071072116 4177015 40 8678414" এই সময় রামমোহন সংক্রান্ত কিছু তথ্য চেযে 
স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী যে আবেদন করেন তাতেও সাড়া দেওয়া হয়েছিল। এর 
জন্য তাকে কোশাগারে দু টাকা চার আনা জমা দিতে হয়। ১৯৩০ সালে যে সমস্ত 
বিশিষ্ট গবেষককে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানায় গবেষণা করতে দেখা গিয়েছিল 
তাদের মধ্যে ছিলেন যোগেশচন্দ্র বাগল, ড. ডি. এন. বন্দোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র দে 
উত্তটসাগর। 


কয়েকজন গবেষক ৮৫ 


১৯৩৫ সালের জুনে যোগেশচন্দ্র বাগলকে রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা ব্যবহার 
করার সুযোগ দেওয়া হলেও, কিছুদিন কাজ করার পর যোগেশচন্দ্র এখানে আসা বম্ধ 
করে দেন। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে যোগেশচন্দ্র আবার তার গবেষণা শুরু করেন। এই 
সময় যোগেশচন্দ্রের বিষষ ছিল : “উনিশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থা--সূচনা কাল' ।১, 

আগস্ট ২৮, ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিষযে গবেষণার জনা পূর্ণচন্দ্র দে উদ্তটসাগর 
নথিপত্র দেখার জন্য সরকারের কাছে আবেদন রাখেন। প্রথম আবেদনপত্রে তিনি 
তার গবেষণার বিষয় উল্লেখ করেননি, পরে জানান যে তাঁর গবেষণার বিষয 
'কলকাতা' হলেও বর্তমানে তিনি 'গোকুলচন্দ্র মিত্র' ও “মদনমোহন' বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ 
করছেন। পূর্ণচন্দ্রের আবেদনপত্রে সুপারিশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের 
উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ।২৫ পূর্ণচন্দ্রকে অনুমোদন দেওয়ার সময় তার সম্বন্ধে 
সরকারিভাবে জানানো হয় : "নাও 80001100171 1১ 91001101100 10১৫101। 501110 .. 
পুরোনো কলকাতা সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্রের গবেষণা বিষয়ে সরকার অবহিত ছিল ।২ 

কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রান্তন অধ্যাপক ও উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী 
ড. জে. কে. মজুমদার রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার জন্য অক্টোবর 
১৯৩৫-এ সরকারের কাছে যে আবেদন করেন সেখানেও শ্যামাপ্রসাদের সুপারিশ 
ছিল। কলকাতা ব্রাম্মসমাজের অন্যতম ব্যান্তিত্ব কম্নকূমার মিত্র ও জে. কে. মজুমদারের 
জন্য সুপারিশ করেছিলেন ।২" 

কৃষ্কুমার বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম সচিব এস. এন. রায়কে 
জানিয়েছিলেন কলকাতা সাধারণ ব্রাম্মসমাজের পক্ষ থেকে জে. কে. মজুমদারকে 
রামমোহন সম্পর্কিত অপ্রকাশিত তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই 
কাজে মজুমদারকে যেন সমস্ত রকম সাহায্য করা হয়। এস. এন. রায়কে কৃয়কুমার 
ঠিক যা লিখেছিলেন :...] 1010০ 9০৬ ৬/0৪)1১) ০৩ 017081511 101110 00 19100 101. 
1৬100171001 911 170০০১11101]. ২৮ 

রামমোহন নিয়ে নির্বাচিত তথ্য সংকলনের পর ড. মজুমদার কাজ শুরু করেন 
ভারতের সংবিধানের ওপর। মূল বিষয়টি ছিল :...]7019'5 00115111010172)] 
[9০০10101701 এই তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আবেদন করেন মে ১৩, ১৯৩৭-এ।২৯ 
সাংবিধানিক ইতিহাসের ওপর তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ড. মজুমদারের রামমোহন 
চর্চায় ছেদ পড়েনি। সরকারের কাছে এ বিষয়ে সংবাদ ছিল। সুতরাং মে ২১, ১৯৩৮-এ 
রামমোহনের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার জন্য ড. মজুমদারের আবেদন সরকারি 
অনুমোদন পেয়েছিল যথারীতি । সরকারি নথি থেকে জানা যায় অক্টোবর ১১, ১৯৩৮-এ 
ড. মজুমদার তার প্রকাশিত '...591001101) 10) 00901911911015 & 00081710171, 
[01980111600 1019 1116011২919 1২001110121) 3০১ (৬01.1)... কিপারকে সৌজন্য সংখ্যা 
হিসেবে পাঠিয়েছিলেন 1০০ 

অক্টোবর ১৯৩৫ ও ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রিডার ড. ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় কিপার অভ রেকর্ডস-এর কাছে 


৮৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


আবেদন করেন দুটি বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহের জন্য। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 
(১) 17007701710 1115001% 017901591 0011001 7311015111016... ও (২) 001736100610118| 
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প্রথমটি ছিল ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গবেষণামূলক নিবন্ধের শিরোনাম ৷ এই 
নিবন্ধের জন্য তিনি শুধুমাত্র ১৭৭১ সালের কন্ট্রোলিং কমিটি অভ রেভিন্যু'র কাগজপত্র 
দেখেছিলেন। এই সময় তিনি কয়েক মাস এখানে কাজ করেছিলেন। কেন-না ড. 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন করার (১৪ মার্চ ১৯৩৫) কয়েক মাস পর অক্টোবর ৩০, 
১৯৩৫ তারিখে তার তথ্যাদি তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় 

ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে তীর তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু 
করতে চেয়েছিলেন মার্চ ১৯৩৬ সাল থেকে । আবেদনপত্রে তিনি লিখতে ভোলেননি 
£... [71715179900 175980050 95 1010011.+:5 

যা হোক সরকারি নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি বাংলা বিহারের ভূমি 
রাজস্ব ব্যবস্থার উপর যে গ্রম্থ রচনা করেন তার প্রকাশক ছিল লংম্যানস গ্রিন আযান্ড 
কোংর মতো সংস্থা। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে এই সংস্থার পক্ষ থেকে কিপারকে 
সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো হয়েছিল৷ 

শুধু মৌলিক গবেষণার জন্য নয়, অন্যদিকে বৌদ্ধিক প্রয়োজনে এই সরকারি 
রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা সতত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত আগ্রহী ব্যস্তি ও 
প্রতিষ্ঠানের দিকে। আমরা হুগলি কলেজের কথা লিখতে পারি। ১৯৩৬-এ এই 
কলেজের প্রস্তাবিত শতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে কলেজ অধ্যক্ষ কে. জ্যাকেরিয়ার 
এপ্রিলের আবেদনে সাড়া দিতে “রেকর্ডরুম' কর্তৃপক্ষের দেরি হয়নি।5« 

মহাফেজখানার সাধারণ কর্মীদের সাহায্যে, জ্যাকেরিয়ার তথ্য সংগ্রহে কোনো 
অসুবিধে হয়নি যা তিনি জানিয়েছিলেন কিপারকে । দু-খণ্ডে লেখা হুগলি কলেজের 
ইতিহাসও রেকর্ডবুমে সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। 

কিন্তু নিরাপত্তার কথা মনে রেখে জ্যাকেরিয়ার প্রস্তাবিত হুগলি কলেজ প্রদর্শনীতে 
সরকার মূল নথি পাঠাতে রাজি হয়নি। মূল নথির পরিবর্তে জ্যাকেরিয়াকে নির্বাচিত 
তথ্যের “ফোটোস্টাট কপি' দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। সরকারি নিয়মনীতি মেনে 
দ্বিধাহীনভাবে তথ্য সরবরাহ ও নথিপত্রের স্বার্থের কথা মনে রেখে প্রয়োজনে কঠোর 
হওয়া স্বাভাবিক কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্টতা প্রমাণ করেছিল 1৩৪ 

বর্তমান আলোচনার সঙ্গে সংগতি না থাকলেও অন্য এক অভিনব আবেদনের 
কথা লিখব। আগস্ট ১, ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুরের জেলাশাসক বি. আর. সেন বাংলা 
সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপসচিবকে এক চিঠিতে অনুরোধ করে লিখেছিলেন যে 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাসকে যে মহাফেজখানায় রক্ষিত ১৮৬৭ 
সাল-উও্তর কলকাতা গেজেট দেখতে দেওয়া হয়, এঁদের গবেষণার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র 
১ট্রোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ স্বরাষ্ট্র উপসচিবকে জেলাশাসক সরাসরি লিখেছিলেন :...] 
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ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন মহাফেজখানার পুরোনো গবেষক, তিনি এখানকার নিয়মনীতি 
জানতেন, অন্যদিকে সজনীকান্ত মহাফেজখানায় আগে না এলেও আমরা অনুমান 
করতে পারি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কথা জানতেন। আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে 
মেদিনীপুরে জেলাশাসক কেন এই দুই গবেষকদের পক্ষে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আবেদন 
করেছিলেন। এই দুজন গবেষক যে বি. আর. সেনকে এমনতরো অনুরোধ করেছিলেন 
সেই তথ্য আমাদের হাতে নেই। শেষ পর্যস্ত সজনীকাস্ত বা ব্রজেন্দ্রনাথ কেউই অবশ্য 
মহাফেজখানায় এসে কলকাতা গেজেট দেখেননি বা জেলাশাসক আর মহাফেজখানা 
কর্তৃপক্ষের সঙ্জো যোগাযোগ করেননি ।১ 

উপরযুস্ত উদাহরণগুলি এক অভিনব সরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বোঝানোর পক্ষে 
যথেষ্ট। শুরুতে যে প্রতিষ্ঠানের দায় ছিল প্রত্যয়িত প্রতিলিপি বিতরণ পরে সেই 
প্রতিষ্ঠানই হয়ে উঠল অতীতচর্চার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদার গবেষক, 
অপেশাদার অতীত সম্ধানী বা উৎসাহী সরকারি আমলা এই মহাফেজখানার অদেখা 
অচেনা নথিপত্র নিয়ে তাঁদের বিমূর্ত চিস্তাভাবনাকে যথার্থ রূপ দিতেন। অর্থাৎ শুরুতে 
যা থাকত কল্পনার বিষয় মহাফেজখানার সিন্দুক খুলে মণিমাণিক্য নিয়ে সেই কল্পনাকে 
বাস্তবের মাটিতে আমাদের ধরাছৌয়ার মধ্য নিয়ে আসা হয। এভাবেই মহাফেজখানা 
বা রেকর্ডরুমের গুরুত্ব বা এঁতিহাসিক ভূমিকা নির্দিষ্ট হয গবেষকদের হাতে । এক 
সরকারি অনুসন্ধানের ফলে আমরা জেনেছি ১৮৩৫ সাল থেকে জুন ১৮৩৮ পর্যস্ত 
বাংলা সচিবালয়ের গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জনা মোট ২৫ জন গবেষক তাদের নাম 
নথিতুত্ত করেন। এবং উনিশ শতকই ছিল তীদের গবেষণার বিষয। এই সমস্ত বিষযের 
মধ্যে আমরা পাই কলকাতা, বাংলা প্রশাসন (১৮১৩-১৮৫ 5), বাংলা, বিহার ও 
ওড়িশা'র ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোসপু, বাংলার সামাজিক বীতিনীতি : ধর্ম, 
শিশুপুত্র উৎসর্গ, পুরোনো বাংলার শিক্ষা, সমাজ, কৃষিব,এস্থা, ইডেন গার্ডেনস ও 
ক্রিকেট ক্লাব, রথযাত্রা ইত্যাদি । “রাজা রামমোহন রাম ও তার পরিবার দুজন 
গবেষকের €িষয় ছিল।ৎ 

ওই তালিকা থেকে বোঝা যায় বিষয় হিসেবে গবেষকদের পছন্দ ছিল উনিশ 
শতকের সমাজ অর্থনীতির বিভিন্ন ধারা। আগেই লিখেছি সচিবালয়ের রেকর্ডবুম থেকে 
উনিশ শতক চর্চা শুরু, সময : ১৯২০'ব মধ্যবর্তী সময়, আর শুরু করেন ব্রজেন্দ্রনাথ। 
অনেক বছর আগে ঘটে যাওযা অনেক কিছুই লোকের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে সমুদ্রের 
ধৃশ্রজালে চাপা পড়ে যেত, প্রকৃত ঘটনা পিছনে পড়ে যেত কল্পকথার আধিপত্যে। 
সরকারি দলিল দস্তাবেজ থেকে প্রকৃত ঘটনা, ঠিক তথ্য জানার পর বোঝা যায় 
আমাদের কল্পনার মানুষটা ঠিক কী ছিলেন। এবং এই ইতিহাস জানার কাজ শুরু হয় 
এই সরকারি কক্ষ থেকে। 

যুদ্ধের কারণে ১৯৪৪-এ কলকাতা থেকে বহরমপুরে রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা 
স্থানাস্তরিত হয়! রাজনৈতিক ও দূরত্বের কারণে গবেষকদের সংখ্যা হাস পেয়েছিল এ 


৮৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সময়। অবশ্য বহরমপুরের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা এসময় 
মহাফেজখানায় নিয়মিত আসতেন এমন প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। অন্যদিকে 
বহরমপুরের বাইরের গবেষকরা এই দপ্তরে তথ্য চেয়ে আবেদন করতেন। 

ফাইল রেজিস্টার থেকে জানা যায় ১৯৪৬ সালে খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ 
ড. নরেন্দ্রকুয় সিনহাকে বহরমপুরে সংরক্ষিত নথিপত্র দেখার অনুমতি দেওয়া হয়: 
ফাইল রেজিস্টারে যা লেখা আছে :...101. 9111)910051১007 [0170111১010 50175811010 
1১০0145 00705111105 &. 10801700175" ড. সিনহার গবেষণার বিষয় ছিল আঠারো- 
উনিশ শতকের বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস । এই বহরমপুরে দুজন পুরোনো 
গবেষক সরকারি নথি চেয়ে আবেদন করেন। এঁদের একজন অধ্যাপক ড. ডি. এন. 
বন্দ্যোপাধ্যায অন্যজন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী জে. কে. মজুমদার । 
এঁরা যথাক্রমে (১) “ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অভ্যন্তরীণ নীতি' ও (২) জগদীশচন্দ্র বসু 
ক্রাস্ত নথিপত্র দেখতে চেযেছিলেন। এই সময় এই মহাফেজখানায নিয়মিত 
আসতেন বহরমপুর কৃষ্ননাথ কলেজের অধ্যাপক নির্মাল্য বাগটী। অধ্যাপক বাগটীর 
গবেষণার বিষয় ছিল “ইকোনমিক আইডিয়াস অভ ফিলিপ ফ্রান্সিস | 


৪ 
মহিলা গবেষক 
স্বাভাবিক কারণে আমাদের মনে এসময়ের মহিলা গবেষকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। নারী 
শিক্ষায় সঠিক অগ্রগতির কথা মনে রাখলে এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরি হয় না। 
আমাদের হাতে যে তথ্য আছে সেখান থেকে বলা চলে বাঙালি মহিলা গবেষকদের 
মধ্যে মহাফেজখানায় প্রথম আসেন অধ্যাপিকা নীহারকণা মজুমদার। পরে আসেন 
শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু- একজন স্কুল শিক্ষিকা। মহিলাদের মধ্যে অবশ্য সরকারি নথিপত্র 
নিয়ে গবেষণার জনা প্রথম আবেদন করেছিলেন “ইয়ং উইমেনস খ্রিস্টিয়ান 
আসোসিয়েশন-এর সদস্য মিস এডেন জিন সাম্পিযন। এই তিনজন মহিলা গবেষক 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। 

মিস এডেন জিন চ্যাম্পিয়ন ১৯৪০ সালের অক্টোবর ২৫-এ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুমে নথিপত্র দেখার জন্য যে আবেদন করেন তার প্রেক্ষিতে 
তাকে গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র মন্ত্র করা হয় নভেম্বর ৫, ১৯৪০ সালে। তার 
গবেষণার বিষয ছিল “উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন” মিস 
চ্যাম্পিয়নের জন্য সুপারিশ করেছিলেন সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা শ্বয়ং। মিস 
চ্যাম্পিয়ন অবশ্য তার গবেষণা শুরু করেছিলেন কি না সে তথ্য আমাদের হাতে 
নেই--কিন্তু তিনি যে মহাফেজখানায় এসে শেষ পর্যস্ত তার গবেষণাকক্ষ-ব্যবহারপত্র 
বা স্টুডেন্টস টিকিট সংগ্রহ করেননি সে তথ্য আমাদের হাতে আছে 15 

নীহারকণা ১৯৪৮ সালে বহরমপুর মহাফেজখানায় তার গবেষণার কাজ শুরু 
করেন।* এই সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল “বাংলা দেশের ভুমি পাজস্ব বাবস্থা : 


কয়েকজন গবেষক ্ড ৮৯ 


১৭৯৩-১৮১২'। বিষয় পালটিয়ে মে ১৯১ যখন অধ্যাপিক' মজ্মমদার নতুন বিষয় 
নিয়ে তার গবেষণা শুরু করেন তখন তার গবেষণার বিষয় হল “বাংলা দেশে নিজামত 
যুগ'। পশ্চিমবঙ্জা সরকারের মহাফেজখানায় অধ্যাপিকা মজুমদার ডিসেম্বর ১৯৫৪ সাল 
পর্যস্ত কাজ করেছিলেন। এরপর নীহারকণা সম্পর্কিত নথিটি 'ক্লোজ' করে দেওয়া 
হয়।৪১ 

শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসুর কথা লেখা যায়। বহরমপুর কাশীশ্বরী গার্লস স্কুলের প্রধান 
শিক্ষিকা পুষ্পময়ী বাংলা দেশে শিক্ষার ইতিহাস বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে গবেষণার 
জন্য বহরমপুর মহাফেজখানায় কিপারের কাছে আবেদন করেছিলেন ফেবুয়ারি ৭, 
১৯৪৯ সালে। পুল্পময়ী গবেষণার জন্য নিদিষ্ক আবেদনপত্র ব্যবহার করেননি ।* 
সুতরাং তাকে গবেষকদের জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলে পুষ্পময়ী নতুন করে 
আবেদন করেন। তার জন্য সুপারিশ করেন বহরমপুরের স্কুল পরিদর্শক এ. ভট্টাচার্য । 
উল্লেখ্য গবেষক ছাত্রছাত্রীদের জন্য এসময় সুপারিশ করতে পারতেন শিক্ষা বিভাগের 
সঙ্জো যুস্ত উচ্চ পদের আধিকারিকরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, 
শিক্ষা অধিকর্তা ডি. পি. আই) ও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রমুখ । 

একজন স্কুল পরিদর্শক কোনো গবেষকের আবেদনপত্রে সুপারিশ করতে পারেন 
কিনা বা করলেও তা গ্রহণ করা হবে কিন! এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর 
শ্রীতী বসুর আবেদন মন্ত্র করা হয “স্পেশাল কেস' হিসাবে । শ্রীমতী বসুর আগে 
এমনভাবে প্রচলিত প্রথা হাস করে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল €১) অধ্যাপক 
নির্মাল্য বাগচী ও €২) শ্রীমতী নীহারকণা মজুমদারকে। অধ্যাপক বাগচী বহরমপুর 
কৃষননাথ কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিশ নিয়ে আবেদন করেছিলেন। বহরমপুর কৃয্নাথ 
কলেজ সরকারি ছিল না। সুতরাং এই কলেজ অধ্যক্ষের সুপারিশ গবেষকদের ক্ষেত্রে 
গ্রহণ করা হত না। কিন্তু যেহেতু নির্মাল্য বাগটী আসাম বাংলার আঞ্চলিক নথিপর্যদের 
সঙ্গে যুস্ত ছিলেন একসময়, সুতরাং তার ক্ষেত্রে গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের প্রচলিত 
নিয়ম হাস করা হয়েছিল। অন্যদিকে শ্রীমতী মজুমদারকে নিয়ম হ্রাস করে অনুমতি 
দেওয়া হয়েছিল যেহেতু "517০ /95 9194) 5011012০ এবং এই দুটি উদাহরণ সামনে 
রেখে পুম্পময়ীকে বহরমপুর গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের বিশেষ অনুমতি দিতে সরকারের 
অসুবিধে হয়নি। 

পুল্পময়ীকে ওই বিশেষ অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহ- 
সচিবের যুন্তি উল্লেখ করতে পারি। সহসচিব লিখেছিলেন যে শ্রীমতী বসুর পক্ষে 
বহরমপুর থেকে (১) উপাচার্য বা ডি. পি. আই. সুপারিশ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এবং 
(২) এই নিয়ম যখন গ্রহণ করা হয়েছিল তখন ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। সুতরাং 
পরিবর্তিত ও অনিবার্ধ পরিস্থিতিতে শ্রীমতী বসুকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া যেতে 
পারে, প্রাক সিপাহি বিদ্রোহ যুগের নথিপত্র দেখার জন্য। 

পুল্পময়ী অবশ্য অল্পদিন বহরমপুর মহাফেজখানায় কাজ করেছিলেন। হঠাৎই তিনি 
এখানে আমা বন্ধ করে দিলে এখানকার এক সহকারী তার সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন 


৯০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


...তিনি গবেষণায় উৎসাহী নন...তিনি বহরমপুর ছেড়ে চলে শিয়েছেন...অনির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য নথিটি ধরে রাখা যাবে না।% 

ফলত শ্রীমতী বসুর মহাফেজখানায় আসা বন্ধ হলে নথিটি নিয়ম অনুযায়ী “ক্রোজ' 
করে বারো বছরের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়। এবং এই সময় তার সন্বন্ধে 
লেখা হয় : :...015 15 01)1175101100 011710৬/ 01006 15 182172500 ৮/101) 170000 19100811 
[01 50101) [5562101) 501101015-'5 


৫ 
উপযুস্ত তথ্যাবলি থেকে আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে রাজ্য 
মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম ধীর অথচ নির্দিষ্ট সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম আকর্ষণের 
কেন্দ্র হয়ে উঠছিল এই সময়ে। রেকর্ডবুম আপাত অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও এই 
অন্ধকার থেকেই 'উৎসারিত' আলোর জন্য দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা মহাফেজখানামুখী 
হয়েছিলেন । 

১৯৫০-এর দশকে রাজ্য মহাফেজখানা বা “রেকর্ডবুম-এ রক্ষিত নথিপত্র থেকে 
তথ্য সংগ্রহের জন্য যারা নাম নথিবদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে এসময়ে বিশ্বাবিদ্যালয় ও 
বিভিন্ন কলেজের প্রথিতযশা শিক্ষক ও পরবর্তীকালের সাড়াজাগানো সমাজবিজ্ঞানী, 
এতিহাসিকরা ছিলেন। এঁদের মধ্যে পাই অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী (১৯৫০), 
অধ্যাপক প্রিয়রগ্রন সেন (১৯৫২), চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক রণজিৎ গুহ 
(১৯৫২), প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত ১৯৫৫), শশীভূষণ চৌধুরী 
(১৯৫৬), এ ডব্লিউ মামুদ (১৯৫৬)। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী 
তপনমোহন চ্যাটার্জীও এসময় মহাফেজখানার নথিপত্র দেখার জন্য নাম নথিবদ্ধ 
করেন! ১৯৬০-এ যারা নাম নিবদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অনিল 
শীল ও বিদেশি গবেষকদের মধ্যে পাই ব্রেয়ার বি. ক্রিং, জন, এইচ. বুমফিজ্ড ও 
মিসেস জেনিকার বুমফিজ্ডকে । আর এই গবেষকদের সঙ্গে সতত দেদীপ্যমান ছিলেন 
ড. নরেন্দ্রকৃষ্প সিংহ।৪ 

বর্তমান গ্রম্থে ওই সমস্ত শিক্ষক-গবেষকদের গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করার সুযোগ নেই বা সম্ভব নয়। এক সরকারি নথি সংগ্রহালয় ওই বিখ্যাত 
গবেষকদের কীভাবে নিয়েছিল বা তারা কীভাবে সরকারি নথিতে প্রতিভাত 
হয়েছিলেন সে অজানা তথ্যের উপর নজর দেওয়া যেতে পারে । এই কাহিনি পরিচিত 
ইতিহাসের উপাদান নয়, কিন্তু মহাফেজখানার অদেখা ছবি। আমরা কয়েকজনের কথা 
লিখব। শুরু করা যেতে পারে অধ্যাপক-গবেষক নরেন্দ্রকূয় সিংহের সমস্যা ও তার 
প্রতিকার নিয়ে। 

যুদ্ধের কারণে মহাফেজখানার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ১৮৫৮ পর্যস্ত) ১৯৫১ সালে 
বহরমপুরে ছিল। ফলত আঠারো শতক উনিশ শতকের উপর গবেষণার জন্য এসময় 
গবেষকদের বহরমপুরে যেতে হত যা খুব সহজ ছিল না। যদি তথ্য সংগ্রহের কাজ 


কয়েকজন গবেষক গু ৯১ 


দীর্ঘ হত তাহলে সেই সমস্যা জটিল হয়ে উঠত। ১৯৫১ সালে নরেন্দ্রকু়কে এই 
সমস্যার মুখোমুখি হতে হলেও সরকারি আনুকূল্য সেই সমস্যা মিটেও গিয়েছিল । 
নরেন্দ্রকৃয়ের গবেষণার বিষয় ছিল : আঠারো শতকের বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক 
ইতিহাস।" 

১৯৫১'র শুরুতে নরেন্দ্রকৃয় বহরমপুরে “কিপার অভ রেকর্ডস'কে অনুরোধ করে 
এক চিঠিতে লিখেছিলেন তার জন্য “বোর্ড অভ ট্রেড'-এর নথিপত্র, সংখ্যায় ২০০টি 
খণ্ড, কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয়, কেন-না দীর্ঘদিন 
বহরমপুরে থেকে তার পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না। কিপারকে তিনি সরাসরি 
লিখেছিলেন : [1 ০0151008110. 0£ 1179111105 10 509১ 0) 21017 [00110 41 
13119110001, 1 11000, 500 ৬/111 16117019 17781:0 (10050100105 9৬৪119110 [0170 9( 
09190118. এ প্রস্তাব কিপারের পক্ষে রাখা সম্ভব ছিল না। অবশ্য সরকার অন্যভাবে 
নরেন্দ্রকৃয়ের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল।** 

ওই সময় নরেন্দ্রকৃয় তার আর এক চিঠিতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপ-সচিবকে অনুরোধ 
করে লিখেছিলেন যে বহরমপুরের মহাফেজখানায় কাজ শুরুর আগে যেন যথাযথভাবে 
তার নির্বাচিত নথিপত্রগুলি পরিচ্ছন্ন করে রাখার ব্যবস্থা নেওযা হয়। মাদ্রাজ রেকর্ড 
অফিসে তথ্য সংগ্রহের সুখকর অভিজ্ঞতা উল্লেখ কবে উপসচিবকে তিনি লিখেছিলেন 
“আমি আশা করি কিপার অনুগ্রহ করে যেন দেখেন আমার সময় অকারণে নষ্ট না 
হয়? আমরা অনুমান করতে পারি বহরমপুরে নরেন্দ্রকুয়ের তথ্য সংগ্রহে কোনও 
অসুবিধা হয়নি। তথ্য সংগ্রহ ভিন্ন বহরমপুরে নরেন্দ্রকৃক্পের সমস্যা ছিল (১) থাকা ও 
(২) অজন্ত্র নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তৃতের। সরকারি স্তরে সমস্য দুটি সমাধানও করা 
হয়েছিল। বহরমপুরে নরেন্দ্রকয়ের জন্য “ডাকবা,লো' সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নিতে 
মহাকরণ থেকে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসককে লেখা হয়েছিল। ওখানে তার থাকার 
সমস্যা মিটেছিল। আবার তার নির্বাচিত তথ্যের অনুলিপি প্রস্তুতের জন্য সরকার 
থেকে একজন জস্থায়ী টাইপিস্ট নিয়োগ করা হয়েছিল। নরেন্দ্রকুয়ের গবেষণার কাজে 
মহাফেজখানার *ক্ষ থেকে সমস্ত প্রকার সাহায করা হয়েছিল।** আঞ্চলিক 
নথিপত্রের সচিব হসেবে নরেন্দ্রকক্ন এমন সাহায্য পেয়েছিলেন । 

এই আংলাচনা শেষ করব এই সময়ের তিন বিশিষ্ট গবেষকের কথা লিখে । ওই 
তিনজন গবেষক অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরী ও কলকাতা 
উচ্চন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী তপনমোহন চ্যাটার্জী। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ১৯৫২'র 
ফেব্রুয়ারিতে ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন দ্য নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরি বিষয়ে গবেষণার জন্যে 
যে আবেদন করেছিলেন সেখানে কারোর সুপারিশ ছিল না। এই সুপারিশ করতে 
পারতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা বা সরকারি কলেজের 
অধ্যক্ষ ৭০ 

সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও প্রিয়রঞ্জনের মহাফেজখানা ব্যবহারের অনুমতি পেতে 


৯২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


অসুবিধে হয়নি। প্রশাসনিক স্তরে তার সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল : তিনি সুপরিচিত 
শিক্ষাবিদ, গবেষক হিসেবে তাকে নিয়ে সন্দেহ করা যায় না ইত্যাদি। আমরা লিখতে 
পারি ওপনিবেশিক যুগে সুপারিশহীন এমন আবেদনপত্র বাতিল করা হত। 

শশীভূষণ চৌধুরীর কথা লেখা যেতে পারে। ১৯৫৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের 
ইতিহাসের এই শিক্ষক কলেজ অধ্যক্ষের সুপারিশসহ মহাফেজখানায় আবেদন করেন। 
তার গবেষণার বিষয় ছিল বাংলা। ১৮৫৭-১৮৫৯। এই বিষয় নিয়ে শুরু হয় কিঞ্চিৎ 
বিপত্তি।৫১ 

মহাফেজখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী ওই আবেদনপত্র দেখে লিখলেন : “বহুব্যাপ্তি বিশিষ্ট 
(০011[110751+০) বিষয় দেখে মনে হয় না তিনি কোন্‌ “রেকর্ডস দেখতে চান- ড. 
চৌধুরী নির্দিষ্ট করে লেখেননি তিনি কোন্‌ বিভাগের নথি দেখবেন। তাঁকে বলা যেতে 
পারে “বাংলা দেশের কোন বিশেষ বিষয় তিনি দেখতে চান' ইত্যাদি ।* 

যা হোক তাকে অবশ্য কোনো চিঠি দেওয়া হয়নি। অধ্যাপক চৌধুরী মহাকরণে 
এসে তার গবেষণা বিষয়ের তথাকথিত ধোঁয়াশা দূর করে যান। সরকারি নথিতে 
লেখা আছে অধ্যাপক চৌধুরী ১৮৫৭-৫৯-এর বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে 
গবেষণা করতে চান, তাকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। স্বরাষ্ট্র রোজনৈতিক) ও 
বিচার বিভাগের নথিতে এ বিষয়ে প্রভূত তথ্য আছে।5 

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন নেওয়ার পর ওই নথিটি পাঠানো হল বিচার বিভাগে । 
বিচার বিভাগের মূল্যায়নে লেখা আছে “ওয়ান শশীভূষণ চৌধুরী...বাংলা সরকারের 
ডব্লিউ বি. ই. এস. (ওয়েস্ট বেঙ্জাল সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস)... তাকে বিচার 
বিভাগের নথি দেখার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে'।« 

'জনৈক' বা 'এক' শশীভৃষণের পরিচয় দেওয়া হল প্রেসিডেন্সি কলেজের “রিসার্চ 
স্কলার' হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে নয়। প্রশাসনিক বন্তব্য বা 'নোট' নির্ভুল ছিল, কিন্তু 
এই নির্ভুল মূল্যায়নে আমরা কিছুটা বিস্মিত হই। ১৯৫৬তে অধ্যাপক চৌধুরীর 
পরিচয়, গবেষক ও শিক্ষক হিসেবে, প্রশাসনিক মহলে অজানা ছিল না। এপ্রিল 
১৯৫৬-তে অধ্যাপক চৌধুরীকে তার মহাফেজখানায় ব্যবহারপত্র দেওয়া হয়। 

মহাফেজখানায় ড. চৌধুরী কতদিন এসেছিলেন আমাদের জানা নেই! এপ্রিল 
১৯৫৭ সালে এই নথিতে লেখা হল...) 0109৬011111 105 1700 0001) 0০179 19 
1০১০৪1৫]। ৬/011 101 08০1951 (১৮/ 17100101175, 17101101116 15 1210 17011110171 ০1011011176 
[110 119% 10৩ ০1059৫." ৫৫ 

১৯৫৭ সালে কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের বিখ্যাত আইনজীবী তপনমোহন চ্যাটার্জী মে 
১৯৫৬ সালে তদানীস্তন শিক্ষাসচিবের সুপারিশ নিয়ে মহাফেজখানায় আবেদন 
কবেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল “ওল্ড ভার্নাকুলার ডকুমেন্টস' ! মার্চ ১৯৫৭-তে 
নথিটি ক্রোঞ্জ করে দেওয়া হয় কেন-না নথিতেই লেখা আছে, গবেষক এখনও তাঁর 
প্রয়োজনীয় কাজ এই দপ্তরে শুরু করেননি ।** 

তপনমোহন কোন কারণে মহাফেজখানায় আসতে পারেননি আমাদের জানা না 


কয়েকজন গবেষক ঞ ৯৩ 


থাকলেও ক্ষতি নেই, শুধু লেখা যায অতীত সন্ধানী এই মানুষটির মহাফেজখানার 
সঙ্গে সম্পর্ক ওই নথিতেই 'ক্লোজ' হয়ে যায়নি। 

ওই আলোচনা দীর্ঘ করব না, শুধু দাযিত্ব নিয়ে লেখা যায় বহরমপুরে যাওয়ার 
যন্ত্রণার অবসান হলে ও পরে ভবানী দত্ত লেনে ১৯৬১-৬২ থেকে মহাফেজখানার 
এতিহাসিক শাখা গড়ে উঠলে এই মহাফেজখানা ঘিরে দেশ-বিদেশের গবেষকদের 
উৎসাহ এবং কৌতৃহল বেড়েছিল : ভবানী দত্ত লেনের এঁতিহাসিক ও মহাকরণের 
চলতি শাখায় সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরা নিত্য আসতে লাগলেন ইতিহাসের অজানা 
রহস্যভেদে অনিবার্য আকুতি নিয়ে। আর গত শতাব্দীর শেষে মহাফেজখানার আরও 
একটি বাড়ি তৈরি হলে গবেষকদের সংখা! এবং সমস্যা দুই-ই বেড়ে গ্রেল, সেটা অন্য 
ইতিহাস। 


রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা ও 
এতিহাসিক নথিপর্ষদ 


কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নথি সংগ্রহালয়গুলির দায়দায়িত্ব, সমাজবিজ্ঞানের উচ্চতর 
গবেষণা, প্রকাশনা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দেশের আঞ্চলিক 
বিচারালয়গুলির নথিপত্র সংরক্ষণ, গবেষক ছাত্রদের এই সমস্ত নথিপত্র ব্যবহারের 
উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির স্ম্তাবনা মনে রেখে ১৯১৯ সালে গড়ে ওঠে সর্বভারতীয় 
এতিহাসিক নিপর্যদ।১ এই প্রতিষ্ঠান ছিল মূলত দেশের বিভিন্ন নথি সংগ্রহালয়ের জন্য 
গঠিত “কনসালটেটিভ বডি' সঠিক অর্থে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মণ্চ।* শুরু 
থেকেই বাংলার এই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা এর সদস্য ছিল। 

এতিহাসিক নথি পর্ষদের প্রথম অধিবেশন বসে সিমলায়। নিয়ম করে এরপর 
প্রতি বছর অবিভন্ত ভারতের বিভিন্ন শহরে নথি পর্ষদের অধিবেশন বসত । সিমলায় 
আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল : ৫১) দেশের উচ্চন্যায়ালয়গুলির হোইকোর্ট) 
নথিপত্রের অবস্থা পর্যালোচনা, ২) এই সমস্ত নথিপত্র কীভাবে ব্যবহার করা যেতে 
পারে তার উপায় খোজা, 0৩) জনসাধারণকে সরকারি নথিপত্র ব্যবহারের সুযোগ 
দিতে যথাযথ নিয়মনীতি প্রবর্তন, €) বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত নথিপত্রের “হ্যান্ড 
বুক' তৈরি ও ৫) কলকাতায় কোম্পানি -আইনে “কুঠির দলিল' দস্তাবেজ ফ্যোক্টরি 
রেকর্ডস) সুরক্ষা ও পরিচর্যার বাবস্থী করা।ৎ 

সিমলা অধিবেশনের ওই সমস্ত বিষয়সূচি নিঃসন্দেহে “রেকর্ডরুম' বা 
“মহাফেজখানা'র সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে মৌলিক সম্পর্কযুন্ত ছিল। সিমলায় বোঝা 
গিয়েছিল, “মহাফেজখানা'র সীমানা শুধু সরকারি নথিপত্রে সীমাবম্ধ থাকবে না; এর 
অচেনা দিগস্ত খুলে যাবে । জাতীয় সংগ্রহালয়ের নথিপত্র গবেষকদের ব্যবহার করতে 
দেওয়ার জন্য যথাযখ নিয়মনীতির খসড়া অনুমোদন করা হয় সিমলা অধিবেশনে ।৪ 
১৯২৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল পর্ষদের পঞ্জম অধিবেশন। এই ঘটনা 
নিঃসন্দেহে সরকারি 'রেকর্ডরুম'কে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। ওই 
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় চুচড়া জেলা আদালতে সংরক্ষিত নথিপত্র “ইন্ডিয়া 
অফিস'-এ স্থানাস্তরিত করা হবে। পরে অবশ্য ওই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্র 
মাদ্রাজ সংগ্রহালয়ে স্থানাস্তরিত করা হয়। এইসব নথিপত্রের মধ্য ছিল : ১৩০ 
খণ্ডের ডাচ দিনেমারদের কাগজপত্র ও হুগলি জেলা শাসকের মহাফেজখানায় রক্ষিত 
৩৪৯২টি ডাচ পাট্টা।* কলকাতা সম্মেলনে বাংলা সরকারের আপত্তির জন্য শ্রীরামপুর 


রেকর্ডরূম বা মহাফেজখানা ও এঁতিহাসিক নঘিপর্যদ ঙ ৯৫ 


মহকুমা শাসকের দপ্তরে রক্ষিত ড্যানিশ কোম্পানির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দম্ভাবেজ 
ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এই সমস্ত নথিপত্র আঞ্চলিক রাজস্ব 
সংক্রান্ত উপাদানে সমৃদ্ধ ।* 

ওই অধিবেশনেই কোম্পানি আমলের অন্যতম দুটি ন্যায়ালয় “মেয়রস কোর্ট' ও 
'সুপ্রিম কোর্ট-এর দলিল দম্তাবেজের উন্নত সংরক্ষণ, বর্গীকবণ, বিন্যাস ও নির্ঘন্ট 
তৈরির জন্য দীর্ঘ আলোচনা শেষে ভারত সরকারের মাধ্যমে কলকাতার প্রধান 
বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও লোকাভাবের জন্য 
বিষয়গুলি নিয়ে কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয়ের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া 
হয়নি।" পরে ১৯৪০ সালের কালে পর্দের একাধিক সম্মেলনে বিষয়টি আলোচনা 
করা হয়েছিল। এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করব না. সুযোগ নেই এখানে । ফি বছরে 
পর্যদের সম্মেলন বসত, দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলা সরকারের কিপার অভ রেকর্ডস 
এই সমস্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন, তাঁর মঠামত দিতেন, কলকাতা তথা 
বাংলা দেশ কেন্দ্রিক যে কোনো সিদ্ধান্তে তার মতামত গুরুত্ব পেত। পর্ধদে বেসরকারি, 
অ-পেশাদার ইতিহাস বা সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকরা মনোনীত সদস্য হতেন। আমরা 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে এই 
পর্যদের অন্যতম বেসরকারি সদস্য মনোনীত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ধতিহাসিক নথি 
পর্যদকে বাংলা সরকার জানিয়েছিল যে এই পর্ষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা 
ব্লজেন্দ্রনাথের আছে, যদিও তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সরকারের অজানা ।” 

অর্থনৈতিক কারণে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যস্ত ভারতীয় এতিহাসিক 
নথিপর্দের কোনো অধিবেশন হতে পারেনি। ডিসেম্বর ১৯৩৭-এ লাহোরে দীর্ঘ 
ছ'বছর পর আবার অধিবেশন হল। ভারত সরকার মূল অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সাহায্য 
করলেও, প্রদর্শনীর জন্য কোনো আর্থিক অনুদান দেয়নি ।» 

ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত হল নথিপর্যদের পঞ্চদশ সম্মেলন । পানা 
সম্মেলনে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকদের সাহায্য নিয়ে, আঠারো 
শতকের রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রের 'রেফারেল্স-মিডিয়া' বা “ক্যালেন্ডারিং তৈরির 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 

পাটনা অধিবেশনে গৃহীত ওই সিথ্ধান্ত ডিসেম্বর ২, ১৯৩৯-এ বাংলা সরকারের 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জানিয়ে ওই কাজে ইচ্ছুক 
গবেষক/অধ্যাপকদের নাম চাওয়া হয় যারা বিনা পারিশ্রমিকে 'ক্যালেন্ডারিং অভ 
বেঙ্জাল রেকর্ভস'-এর কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন ।” 

ওই চিঠির উত্তরে ১৯৪০ সালের গোড়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন 
বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপকের নাম স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই তিনজন 
অধ্যাপক ছিলেন ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিখিলমন্ত্র 
চক্রবর্তী। ওই কাজে এই তিন গবেষককে পরামর্শ দেওয়ার জন্য 'রেকর্ডবুম' বা 
“মহাফেজখানা'র অন্যতম পরামর্শদাতা কলকাতা ইসলামিক কলেজ বের্তমানে মৌলানা 


৯৬ ষু জানা অজানা মহাফেজখানা 


আজাদ কলেজ)-এর অধ্যক্ষ কে. জ্যাকেরিয়াকে অনুরোধ করা হয়েছিল সরকার থেকে ।* 

কে. জ্যাকেরিয়া “রেকর্ডবুম' পরিদর্শনে এসে তদানীস্তন কিপার অভ রেকর্ডস ও 
সহকারী পরামর্শদাতা বিশিষ্ট গবেষক ড. নরেন্দ্র সিনহার সঙ্জো প্রস্তাবিত 
'রেফারেন্স মিডিয়া' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অধ্যাপক জ্যাকেরিয়া 
“ক্যালেন্ডারিং-এর পরিবর্তে “কনসোলিডেটেড-ইনডেকস' বা একত্রিত নির্ঘন তৈরি 
সম্বন্ধে বেশি উৎসাহী ছিলেন গবেষকদের স্বার্থে। তার যুত্তি ছিল (১) ক্যালেন্ডারিং 
তৈরিতে সময় লাগবে অনেক বেশি (২) গবেষকদের প্রয়োজন মিটবে না ও (৩) 
বর্তমান নির্ঘন্টগুলি বহুলাংশে অসম্পূর্ণ ।১* 

জ্যাকেরিয়া ফলত ওই অসম্পূর্ণ নির্ঘপ্টের পরিবর্তে বিস্তারিতভাবে একত্রিত 
নির্ঘণ্ট বা প্রতিটি বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি 
মনে করেছিলেন এই কাজে গবেষক ছাত্ররা উপকৃত হবেন। জ্যাকেরিয়ার যথার্থই মনে 
হয়েছিল ওই তিন গবেষক নির্ঘন্ট তৈরির সময় যেভাবে নথিপত্র পড়ার সুযোগ পাবেন 
সেখানে তারা খুঁজে পাবেন : '...11)6 71091810101 1195 [0 খি1110 011১5 

জুন ১৯৪০ সালে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৭৭১-১৮০০ পর্যস্ত রাজস্ব 
দপ্তরের একত্রিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা হবে ওই তিন গবেষকের সাহায্যে এবং এই কাজে 
তারা কোনো পারিশ্রমিক পাবেন না। গবেষকরা নিজেদের সুবিধে মতন এই কাজের 
দিনক্ষণ ঠিক করে নেবেন। এবং জুলাই ১৯৪০ সাল থেকে এই কাজ শুরু হবে- এমনই 
ঠিক হয়েছিল।* শেষ পর্যস্ত ওই তিন গবেষকদের মধ্যে ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত অসুস্থ 
হয়ে পড়েন। ড. গুপ্তর জায়গায মনোনীত করা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নির্মলচন্দ্ 
সিনহাকে, অধাপক নিখিলচন্দ্র চক্রবর্তী ওই কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। 
ফলে তীর জায়গায় নিয়ে আসা হল কলকাতা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক 
গোপালচন্দ্র রায়চৌধুরীকে «৭ এই কাজে কাকে নিয়োগ করা হবে এবং কীভাবে 
গবেষকরা নির্ঘণ্ট তৈরি করবেন সব কিছুই ঠিক কবেছিলেন বেকর্ডবুমের দুই 
পরামর্শদাতা অধ্যাপক কে. জ্যাকেরিয়া ও ড. নরেন্দ্রকৃয়্ সিনহা ।১ 

যে উচ্চাশা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বিশিষ্ট গবেষক-অধ্যাপকদের 
সাহায্যে ওই কাজ শুরু হয়, এক বছর পর সেই কাজের মূল্যায়নে রেকর্ডরুম কর্তৃপক্ষ 
হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কোনো কাজই ওই তিন গবেষক নানান কারণে করতে 
পারেননি । ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মী তার 'নোট'-এ বিনা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে 
“কার্যকরী' ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব রেখেছিলেন। এই কার্যকরী ব্যবস্থার অর্থ ছিল 
নির্ঘন্ট প্রস্তুতের জন্য উচ্চবর্গীয় সহকারী নিয়োগ-্তার প্রস্তাব অবশ্য কার্যকরী করার 
সুযোগ ছিল না; যুদ্ধ ও কলকাতা থেকে বহরমপুরে সরকারি নথিপত্র স্থানাস্তরণের 
অনিবার্ধতা মিলে এই প্রকল্পটি ঠান্ডা ঘরে পাঠানো হয়েছিল।১" 


২ 
সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিটি রাজ্োর প্রতি নথিপর্যদ সমানভাবে দায়বদ্ধ ছিল। কিন্তু 
কোনো রাজ্যের কোনো প্রাসাদে কী ধরনের নথিপত্র অবহেলা অযত্বে পড়ে আছে তা 
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জানা সম্ভব ছিল না। কেন-না তথ্য সংগ্রহের পরিকাঠামো ছিল না, অথচ ভারতের 
মতন বিরাট দেশের প্রতিটি অঞ্চলের রাজা, মহারাজা, তূস্বামী পরিবারের হলুদ হযে 
যাওয়া দলিল দস্তাবেজে ছিল ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ--আচার্য যদুনাথের ভাষায় 
“র-মেটিরিয়ালস'৯* খোঁজ পেলে এ সমস্ত উপাদান আমাদের ইতিহাসের জগৎটা 
পালটিয়ে দিতে পারত। কিনতু কে বা কার! খুঁজবেন ইতিহাসের এই উপাদান? এমন 
প্রশ্ন উঠে এসেছিল স্বাভাবিক কারণে । 


আঞ্চলিক নথি অনুসম্ধান পর্ষদ 
১৯৪৩ সালে ভারতীয এতিহাসিক নথি পরিষদের আলিগড় সম্মেলনে গৃহীত সিম্ধাস্ত 
অনুযায়ী বাংলা ও আসামের জন্য এক সদস্যের অস্থায়ী অনুসন্ধান পর্ষদ গঠিত হয় 
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে অল্পদিন পর এই পর্ষদ পনেরো জনের 
উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদে রূপাস্তরিত হয়। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন আচার্য 
যদুনাথ সরকার, সম্পাদক-আহায়ক ছিলেন যথাক্রমে ড. নরেন্দ্রকৃ্ন সিনহা ও 
রমেশচন্দ্র মজুমদার । পর্ষদ দপ্তরের ঠিকানা ছিল ৪৭ একডালিয়া রোড, কলকাতা ১৯। 

আঞ্চলিক নথিপর্ষদকে দু-ধরনের কাজ করতে হয়েছিল (১) বেসরকারি নথিপত্রের 
সন্ধান (২) জেলা প্রশাসনের নথিপত্র পরিদর্শন। আঞ্চলিক নথিপর্যদই আমাদের বে- 
সরকারি নথিপত্র সম্বন্ধে প্রথম খোঁজ দেয়। কোন জেলায় কোন রাজ পরিবারে কী 
ধরনের নথিপত্র রয়েছে এটা জানা সমাজ-ইতিহাসের পক্ষে জবুরি ছিল। নথিপর্যদের 
খ্যাতিমান গবেষকরা এই কাজটি করেন। 

অন্যদিকে মহাকরণে সচিবালয়ের দলিল দস্তাবেজ ছেড়ে জেলা প্রশাসনের স্বল্প 
পরিসর জগতে হানা দিয়ে পর্ষদের তথ্য অনুসন্ধানকারীরা যে তথ্যের খোঁজ পান তা 
সচিবালয়ের নথিপত্রের তুলনায় কম গুরুতুপূর্ণ ছিল না। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার 
পক্ষে এই সমস্ত তথ্য অস্বীকার করবেন কে? যলত সচিবালয় ও জেলা প্রশাসনের 
দলিল দস্তাবেজ্জ এক সঙ্জো সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিলে আমাদের রেকর্ডরুম বা 
মহাফেজখানার অর্ধ পরিচিত জগৎটা অন্যরকম হত। 

পর্ষদের প্রথম অধিবেশন বসে মে ২৬, ১৯৪৫ সালে । এই স্বল্পকালীন অধিবেশনে 
কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই অধিবেশন শেষ হয় পারস্পরিক আলাপ 
আলোচনার মধ্য দিয়ে। গঠনমূলক কাজ করার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে 
হয়েছিল।২০ 

বস্তৃতপক্ষে ১৯৪৬ সাল থেকে জেলা মহাফেজখানার ও বেসরকারি নথিপত্রের 
সন্ধান নেওয়া শুরু হয়, পর্যদের অনুসন্ধান পর্ব বৃথা যায়নি। বিভিন্ন সময়ে পর্যদ বেশ 
কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বেসরকারি নথির সন্ধান পেয়েছিল। সংক্ষেপে আমরা এ বিষয়ে 
আলোচনা করতে পারি। 

১৯৪৬ সালে পধদের পক্ষ থেকে কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয়ের নথিপত্র পরিদর্শন 
করা হয়। কোম্পানি আমলের “মেয়রস কোর্ট (১৭৭৪) ও সুপ্রম কোর্ট 
ট১৭৭৪-_১৭৯৯)-এর দলিল দস্তাবেজের মধ্যে বিখ্যাত আমীর চাদ ডেমিটাদ)-এর 


৯৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


উইলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।২১ 

পর্যদের সদস্যরা মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এঁতিহাসিক 
নথিপত্রের সন্ধান পান। এই সমস্ত নথিপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল পুত্র গুরুদাসকে 
লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি ও নাটোরের রানি ভবানীর মহারাজা নন্দকুমারকে 
লেখা দীর্ঘ চিঠি যেখানে তিনি নন্দকুমারকে ২৫১ বিঘার “লাখেরাজ ভূমি' দানের কথা 
লিখেছিলেন ।২২ 

বহরমপুরে সরকারি মহাফেজখানায় পর্ষদের পরিদর্শকেরা যে সমস্ত দলিলপত্রের 
খোঁজ পেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল নবাব পরিবারের বার্ধক্য ভাতার নথিপত্র, সময়সীমা 
১৭৭২-১৮০০। আট খণ্ডের ওই সমস্ত “ইংলিশ রেকর্ডস থেকে আঠারো শতকের 
শেষ দিকে অস্তাচলগামী বাংলার এক নবাব পরিবারের অপরাহ্ের ছবি পাওয়া যায় ।২০ 

১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের নথিপত্র পরিদর্শনের কাজ 
শেষ হয়। এই সময় বর্ধমান রাজপরিবারের দলিল দস্তাবেজও দেখেছিলেন পরিষদ 
সদস্যরা। ওই সমস্ত কাগজপত্রের মধ্যে ছিল “মুঘল ফরমান', “পরোয়ানা নিশান' 
ইত্যাদি। এই সমস্ত নথিপত্র দেখে অনুসন্ধানকারীদের মনে হয়েছিল :...]1/15 15 1170 
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১৯৪৮-৪৯ সালে মুর্শিদাবাদ নিজামত পরিবারের নথিপত্র পরিষদের পক্ষ থেকে 
দেখা হয। এখানে এতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান নথিপত্রের সন্ধান না মিললেও 
আচার্য যদুনাথ এখানে অমূল্য এক গ্রশ্থাগারের সন্ধান পেয়েছিলেন যা তাঁর ভাষায় ছিল 
“...৬1৯ [01011151106 10100-82 

১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যে পরিষদ সদস্যদের অক্লাস্ত পরিশ্রমে জানা শিয়েছিল বাংলা 
দেশের জেলা মহাফেজখানার অন্ধকার ঘরে কী বিপুল বৌদ্ধিক বৈভব ছড়িয়ে আছে। 
আঠারো-উনিশ শতকের বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক ইতিহাসের উৎসমুখ 
হল এই সমস্ত অবহেলা অযত্বে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ। 

উদাহরণ হিসেবে আমবা অবিভকু চক্রিশ পরগনা জেলা মহাফেজখানার নথিপত্রের 
কথা উল্লেখ করতে পারি। এই মহাফেজখানা পরিদর্শনের কালে খাতনামা এতিহাসিক 
ড. নরেন্দ্রকৃষ্ন সিনহা কোম্পানি আমলের “ইংলিশ করেসপন্ডেন্স-এর বিবিধ খণ্ডে 
(৩য়) ১৮১৯ সালে কলকাতা ও শহরতলিতে যারা সতী হয়েছিলেন এমন বাহান্নজন 
মহিলার তালিকা পেষেছিলেন। এই বাহান্নজন সতীব নাম, ধাম, বয়স, স্বামীর নাম, 
পৃত্র-কন্যাদের বয়স, বর্ণ, ধর্ম বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় এই তালিকায় আছে। এই 
তালিকার ওপর চোখ রাখলে বোঝা যাবে ১৮১৯ সালে সতীদাহ প্রথা কলকাতা ও 
গ্রামগঞ্জে কী ভয়ংকর আকার নিয়েছিল । রামমোহন রায় এই প্রথা অবসানে এইসময় 
কেন এগিয়েছিলেন সেই কারণেব প্রেক্ষিতে এই তালিকা অবশ্যই উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে ।২৬ ওই একই খণ্ডে ড. সিনহা একটা চিঠির সন্ধান পেয়েছিলেন যার বিষ্বপ্ন ছিল 
ডিসেম্বর ১৮, ১৮৫৮ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্য জমি কেনা 
সম্পর্কিত। এই চিঠির ক্রমিক সংখ্যা ৩২২২" 
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ওই দুটি উদাহরণ চব্বিশ পরগনা সম্পর্কিত হলেও আমাদের অনুমান করার সংগত 
কারণ আছে যে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা মহাফেজখানার বাঙ্ডিলে বান্ডিলে আমাদের 
সামাজিক ইতিহাসের অনেক শিহরন জাগানো এমন তথ্য সকলের অগোচরে রয়ে 
গিয়েছে। ভ. নরেন্দ্রকৃয়্ পর্যদের বার্ষিক ১৯৪৯-৫০) প্রতিবেদনে জেলা নধিপত্রের 
সংরক্ষণ ও ইতিহাসের উৎসাহী ছাত্ররা যাতে এই অমূল্য তথ্যরাশি দেখার সুযোগ পায় 
সেই প্রত্যাশা রেখেছিলেন ।২* 

ড. সিনহার প্রস্তাব ছিল ওই সমস্ত জেলা নথিপত্র হয় জাতীয় গ্রম্থাগারে না হয় 
মহাকরণের রেকর্ডরুমে বা এশিয়াটিক সোসাইটি বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা নিলে পর্যদের পক্ষ থেকে ওই সমস্ত নথিপত্রের বর্ণনামূলক 
তালিকা তিন বছরের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।২» 

১৯৪৯-৫০ সালে, ওই পর্ষদ প্রতিবেদন লন্ডনে বিশিষ্ট তিন এতিহাসিক আর. বি. 
র্যামসবোথাম, সি. সি. ডেভিস ও সি. এইচ. ফিলিপসকে পাঠানো হয়। পর্ষদের 
কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এঁরা । র্যামসবোথাম পর্যদকে তাঁর চিঠিতে যা 
লিখেছিলেন সেখানে মিলবে পর্যদের পরিশ্রমের দ্বিধাহীন মূল্যায়ন '...] ০21) 701 
1112517017016 ৬210126016 ৮/011 01 1121175011510112175 01701015 011951116 ৮181০ 10 
211 50010101715 01 1150019... 11010 15 5011110% 005 5 900৫ 6)911)])1৩ 11) [10 ০901017১101) 
91) ৫৩৮1010177017( 01 (0170 ১০9০1৬15101) 01410149111 01014100921 1713৩014515? 

উল্লেখ করা যায় আর. বি. র্যামসবোথাম ১৯২৯-৩০-এ রেকর্ডরুম বা 
মহাফেজখানার অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁর সুপরামর্শে রেকর্ডরুম নানাভাবে 
উপকৃত হয়েছে বারেবারে। 

ইন্ডিযান এডুকেশন সার্ভিসের সদস্য র্যামসবোথাম জুন ১৯০৮-এ তাঁর কর্মজীবন 
শুরু করেন ঢাকা কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হি.সবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫ 
সালে, র্যামসবোথাম ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর “রিজার্ভ ফোর্স-এ যোগ দিতে চেয়ে 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। কিছুটা হতাশ হয়ে সরকারের শিক্ষাসচিবকে তিনি 
জানিয়েছিলেন : “..] ১0101011001 [৩৮100101011 2) 40101541170 000000)1141810% 01 
1111111919 ১1১০০. 

সৈশিক না হতে পারার দুঃখ র্যামসবোথাম ভুলেছিলেন একজন সফল শিক্ষক ও 
গবেষক হিসেবে । ঢাকা কলেজ থেকে অক্টোবর ১৯২১-এ র্যামসবোথাম হুগলি 
কলেজের অধ্যক্ষ হন, এখানে তিনি ছিলেন মে ১৯২৮ পর্যস্ত, এরপর কিছুদিন 
প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষণ্ড ছিলেন তিনি। র্যামসবোথাম তীর কর্মজীবন শেষ 
করেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালযের সহ উপাচার্য হিসেবে। 

র্যামসবোথাম ১৯২০'র দশকে শুধু অধ্যক্ষ হিসেবে নন, তিনি পরিচিত ছিলেন 
একজন বিদগ্ধ গবেষক হিসেবে । এই সময় রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানায় গবেষণার 
জন্য র্যামসবোথাম তার নাম নথিবদ্ধ করেন। ১৯২৬-এ তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয 
থেকে প্রকাশ করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 1971176৮৪76 /115107708০764/ এই 


১০০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


গ্রন্থে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মীরা তথ্য সংগ্রহের কাজে যেভাবে তীকে সাহায্য 
করেছিলেন তার সবিশেষ উল্লেখ আছে। 

তার পূর্বোন্ত চিঠিতে হয়তো অতি কথনের ঝৌক খুঁজে পাওযা যাবে, তবু ১৯৪৫ 
উত্তরকালে নথি অনুসন্ধান পর্ষদ জেলাস্তরে যেভাবে সরকারি, বেসরকারি নথিপত্রের 
অনুসন্ধান শুরু করেছিল তা নিঃসন্দেহে পঞ্জাশ বছর পরে এসেও আমাদের 
সমানভাবে বিস্মিত করে রাখে। 

আমি আগেই উল্লেখ করেছি ভারতীয এঁতিহাসিক নথিপর্ষদের আনুকৃল্যে 
আঞ্চলিক স্তবেব পরিষদগুলি গড়ে উঠেছিল। ভারতীয এঁতিহাসিক নথিপর্যদই মূলত 
এই সমস্ত আঞ্চলিক পর্ষদের নিয়ামক সংস্থা ছিল। ১৯৫১ সালে আঞ্চলিক পর্যদের 
সদসা মনোনয়নের দায়িত্ব নিল পশ্চিমবঙ্জা সরকার। এই সময় থেকে প্রকাশিত 
পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখা থাকত : [২0100110110 [০1100021] ১117৬০% 
(00171110016 ৬৬০৩1130069, /৯[100117600 19 00 0309৬০171)1170101 01 ৬০১13017821." 
বোঝা গেল সচিবালয়ের নথিপত্রের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সরকার তার দায়িত্ববোধের 
পরিচয রাখতে কার্পণ্য করছে না। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন 
'...নরেনবাবু স্থানীয় দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধানের জন্য...রিজিওনাল সার্ভে কমিটি 
বসালেন। আমাদের মতো কয়েকটি সবুজ শিংওয়ালা গবেষককে সেই কাজে পাঠাতে 
লাগলেন। ওর উৎসাহ আমাদের মধ্যেও সঞ্কারিত হল। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা 
ঘুরে বেড়াতে লাগলাম । ০০৭ 


৩ 

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্জা সরকার পর্ষদের নতুন সদস্যদের নিয়োগ করল। মোট সদস্য 
ছিলেন কুড়িজন, চারজন মনোনীত । নতুন এই পর্ষদের সভাপতি ছিলেন স্যার যদুনাথ 
সরকার, সম্পাদক ছিলেন ড. নরেন্দ্রকৃয্ন সিনহা। পরিষদের সদসাদের মধ্যে ছিলেন: 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন ছেনশাস্ত্রী, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ।০১ 

জুলাই ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত পরিষদের প্রথম অধিবেশনে মোট দশটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়। এই সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে ছিল : 

১) স্যার যদুনাথ সরকারকে মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুর গ্রশ্থাশারে রক্ষিত আববি ও 
পারসি ভাষায় লিখিত পারডুলিপি দেখতে দেওয়ার জন্য কোর্ট অভ ওয়ার্ডকে অনুরোধ 
করা, ২) মালদহে বে-সরকারি নথিপত্র সন্ধান করা, ৩) নদিয়ার মহারাজকে তার 
পারিবারিক নথিপত্র দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা, ৪) এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে রক্ষিত পুরোনো এঁতিহাসিক দলিলপত্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেওযা, 
৫) বিভিন্ন জেলা সমাহর্তা দপ্তরে রক্ষিত নথিপত্র পরিদর্শন করা। পর্যদ উল্লেখ করতে 
ভোলেনি যে এই সমস্ত জেলা মহাফেজখানায় বহু গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক তথ্যের সন্ধান 
মিলবে, যেমন মিলেছে চব্বিশ পরগনায়।*২ এহ আধিবেশনেই কলকাতা 


রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা ও এঁতিহাসিক নথিপর্যদ গ ১০১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের চার গবেষককে মনোনীত সদস) হিসাবে পর্যদে নেওয়া হয়৷ 
এখানে । এই বছর পরিষদের পক্ষ থেকে হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, 
বহরমপুরের জেলা মহাফেজখানা ও কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের রক্ষিত কোম্পানি 
আমলের বিচারালয়গুলির নথিপত্র পরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। 

ওই সমস্ত জেলা মহাফেজখানায় বহুদিনের পুরোনো নথিপত্রের সন্ধান পেযে 
ইতিহাসের বিদগ্ধ গবেষকরা যেন গুপ্তধন সন্ধান পাওয়ার আনন্দে উত্তেজিত হয়ে 
পড়তেন, তেমনই সর্বত্রই নথিপত্র সংরক্ষণে অবহেলা অনাদরে পীড়িত 
হতেন-_ অনুমান করা যায়। তারা হতাশ হয়ে লক্ষ করেছিলেন মহাফেজখানার কর্মীরা 
এই সমস্ত নথিপত্র সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন। এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়। 

চব্বিশ পরগনা জেলা মহাফেজখানার সংগ্রহ কক্ষে পুরোনো সমস্ত নথিপত্র যেভাবে 
আলমারিতে রাখা ছিল তা আদৌ কাম্য ছিল না। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা যদি অন্যসব 
মহাফেজখানায় অনুসরণ করা হয় তাহলে “... 0 10070876 ৬/০৭1এ 58116105 (0 
[16501৬০ (1801). পর্ধদ সম্পাদক তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন।«, 

প্রথম অধিবেশনের উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হল্‌ জুলাই. ১৯৫২তে। ১৯৫২-৫৩ সালের পষদের সদস্য সংখ্যা একই ছিল, সভাপতি 
সম্পাদক-আহ্ায়ক পদে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। 

ওই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুপির মধ্যে জেলা মহাফেজখানা পরিদর্শন ভিন্ন, অন্য 
প্রস্তাবগুলি ছিল। (১) কোচবিহার রাজ্যের নথিপত্র পরিদর্শন (২) মেদিনীপুর “সল্ট 
পেপারস' প্রকাশের সিদ্ধান্ত ও (৩) বে-সরকারি নথিপত্র সম্বন্থে সাধারণকে সচেতন 
করার অভিনব উদ্যোগ নেওয়া । 

মেদিনীপুরের 'সন্ট পেপারস' প্রকাশনা: সম্বন্ধে পর্ষদের প্রস্তাবনায় বলা হল এমন 
প্রকাশনা আধুনিক ইতিহাসের অবহেলিত উপাদানের দিকে নজর টানার প্রকৃষ্ট উপায়। 
প্রস্তাবিত প্রকাশনা সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় ড. নরেন্দ্রকৃষ্প সিনহা, সহযোগী হলেন 
অধ্যাপক তড়িৎকুমার মুখার্জি | 

বে-সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ ও ইতিহাসের এই বিকল্প উপাদানের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা 
যে পরিকল্পনা নেওয়া হয় তা অবশ্যই অভিনব ছিল। জেলা মহাফেজখানায় সরকারি 
নথির সন্ধান পাওয়া যায়, বে-সরকারি নথিপত্র অনুসন্ধানের উপায় কী? পর্ষদ 
সরকারি প্রচার মাধ্যম ব্যবহারের কথা ভেবেছিল। পর্যদের সিদ্ধাস্ত ছিল : কলকাতা 
আকাশবাণীকে বে-সরকারি নথিপত্র বিষয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য 
অনুরোধ করা হবে। পর্ষদের সদস্যরা মনে করেছিলেন এই ধরনের আলাপ- 
আলোচনার মধ্যে দিয়ে পারিবারিক ও ব্যক্তিগিত সংগ্রহে থাকা নথিপত্রের গুরুত্ব সম্বনে 
সংগ্রাহকরা সচেতন হয়ে উঠবেন।১১ 

১৯৫২ সালের জুলাইতে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম ছিল কোচবিহার 
রাজপরিবারের নথিপত্রের সন্ধান নেওয়া। পর্ষদের দুই গবেষক অধ্যাপক অরুণকুমার 


১০২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক এন. কে. সিনহা এই পরিদর্শনে যান জুন ২৪-২৫, ১৯৫১২তে। 
উত্তরবঞ্জোর এক বিখ্যাত রাজপরিবারের নিজস্ব দলিল দস্তাবেজে তীরা বাংলা দেশের 
আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের নতুন নতুন উপাদানের সন্ধান পেয়েছিলেন। 

ওই মহাফেজখানায় যে বৈচিত্র্যপূর্ণ নথিপত্রের সন্ধান পর্যদ অনুসন্ধানকারী ওই দুই 
গবেষক পেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল : 

১. বাংলায় লেখা চিঠিপত্র, সময়সীমা ১৬৪৬-১৮৮৭, 

২. বিষয অনুযায়ী ইংরেজিতে লেখা চিঠিপত্রের অনুলিপি, 

৩. মহারাজ হরেন্দ্রনাথ ভূপ বাহাদুর ও মহারাজ শিবচন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের 
বাংলা গান, সময়সীমা ১২৬৫ বঙ্গাব্দ, 

. হরিভন্তি বিলাস : কবিতায় লেখা কোচবিহার রাজ পরিবারের ইতিহাস, 

, কোচবিহার প্রশাসনের রাজস্ব বিভাগের নির্ঘণ্ট ১৮৭০-৭১), 

. বিবয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি । 

ংলায লেখা যে বিপুল চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া গিযেছিল বিষয়েব দিক থেকে 
তা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত বিষষের মধ্যে পাওযা যায় ১) ভুটান যুদ্ধ, 
(২) দাস প্রথা, 0৩) চড়ক পূজা, ৫8) পালকি ডাক, ৫) পাহাড়ি উপজাতি ভাষা ও 
৬) সতীদাহ প্রথা অবসান ইত্যাদি।৩" 

নথিপর্দের তৃতীয অধিবেশন বসে জুন ১৯৫৩ সালে । এই অধিবেশনে গৃহীত 
প্রস্তাবগুলি নথিপর্যদের কার্যাবলির ব্যাপকতা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট । বিভিন্ন প্রস্তাবের 
মধো আমরা পেয়েছি . 

১, আগরতলার পূরোনো নথিপত্র দেখা, ঠিক যেমনভাবে কোচবিহার বাজবাডির 
নথিপত্র দেখা হয়েছিল, 

২. কোচবিহার মহাফেজখানায় রক্ষিত ২৩৫৮টি বাংলা লেখা চিঠি পশ্চিমবঙ্জা 
সরকারের “রেকর্ডরুম' বা “মহাফেজখানায় সংগ্রহ করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, 

৩. গবেষকদের জন্য সদর দেওয়ানি সদর নিজামত ও সুপ্রিম কোর্টের নথিপত্রের 
বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুতের প্রস্তাব, 

৪. পুরোনো নথিপত্রের সন্ধানে স্যার যদুনাথ সরকারের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ 
ভ্রমণের ব্যবস্থা করা, 

৫. মেদিনীপুরের "সল্ট পেপারস' প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে আড়াই হাজার 
টাকার বিশেষ অনুদানের প্রস্তাব, 

৬. জেলা মহাফেজখানাগুলিতে সংরক্ষিত নথিপত্রের অনাকাঙ্ক্ষিত রক্ষণাবেক্ষণের 
দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও প্রতিটি জেলা মহাফেজখানার রেকর্ড কিপার ও 
তার সহকাবীকে নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণে আধুনিক বাবস্থার সঙ্গে পরিচিত করার 
সিদ্ধাস্ত নেওয়া ও 

৭, পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক নঘিপর্ষদকে নথিপত্র বিষয়ে সরকারের অন্যতম 
'উপদেষ্টা'র মর্যাদা দেওযার প্রস্তাব রাখা হয এই সম্মেলনে । সর্বোপরি... 


] 


রচিং 


৫০ 2০ 


রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা ও এতিহাসিক নথিপর্যদ ৬ ১০৩ 


বিখ্যাত এঁতিহাসিক সরসীকুমার সরম্বতীর বর্ধমান জেলার পুরাতত্ বিষয়ে প্রস্তুত 
দীর্ঘ প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে 
থাকা পুরাতাত্তিক ধ্বংসাবশেষের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পর্যদ মনে 
করেছিল এই সমস্ত পুরাতাত্তবিক ধ্বংসাবশেষ রক্ষার একমাত্র উপায় হল পুরাতত্ত 
বিভাগ গড়ে তোলা। এই বছর পর্ষদের অন্যতম সদস্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায 
পরলোক গমন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের শূন্যপদে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেনকে নেওয়ার প্রস্তাব 
করা হয। 

আঞ্চলিক নথিপর্যদের পক্ষ থেকে ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি সমযে আসামের 
গৌরীপুর রাজপরিবারের নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। অধ্যাপক রণজিৎ গুহ এই পরীক্ষার 
কাজ করেন। এখানে অধ্যাপক গুহ কযেক সহস্র নথিপত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। 

শৌরীপুর রাজপরিবারের “নথিপত্র' অধ্যাপক গুহ “শৌরীপুর এস্টেট আর্কাইভস' 
বলে উল্লেখ কবেছেন। গুহ তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন এই সমস্ত নথিপত্র 
গৌরীপুর জমিদারকেন্দ্রিক ছিল না, শৌরীপুর জমিদাবির মধ্যে কামরূপ, গোযালপাড়া, 
কোচবিহার ও রংপুর ছিল। রাজপরিবারের এই সমস্ত নথিপত্রে গোয়ালপাড়া, 
কোঢবিহার, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।২৯ 

ওই সমস্ত নথিপত্রের মধ্যে বাংলায় লেখা প্রচুর “সনদ, 'কবুলিয়ত'-এর সন্ধান 
মিলেছিল। বাংলা লেখা এই সমস্ত নথিপত্রের মধ্যে একটা নথির সময় ১৬৩৭ সাল, 
প্রাটীনত্বের দিক থেকে নথিটি ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গা পত্র 
সংকলন -এর তুলনায পুবোনো বলা যেতে পারে। 

১৯৫৫-৫৬ সালেই দেখা হয় সদর দেওযানি, সদর নিজামত, আদালত ও 
কলকাতার অন্যতম শর্জী সেন্ট জোনস চার্চের নথিপত্র । এই সময়ের দুই বিশিষ্ট 
গবেষন অধাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী ও অধ্যাপক অরুণকুমার দাশগুপ্ত এই দুই সংস্থার 
নথিপত্র পরিদর্শনের দাধিত্ব নিয়েছিলেন । অবশ্যই চার্চ ও আদালতের নথিপত্রে বাংলার 
সামাজিক ইতিহাসের অনেক জরুরি তথ্যের খোজ পাওয়া গিয়েছিল ।* 

বিস্তারিতভাবে ওই সমস্ত আঞ্চলিক নথিপর্ষদের বিভিন্ন সমযের প্রস্তাব বা পর্ষদ 
সদস্যদের নখিপত্র পরিদর্শনের প্রতিবেদন নিযে আলোচনা করা সম্ভব না। এখানে শুধু 
লিখতে পারি পর্ষদ সদস্যরা সমাজ ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। আর এই 
দাযবদ্ধতার কারণে তারা কখনও গিয়েছেন কোচবিহার, কখনও আসামের শৌরীপুর 
রাজপরিবারের মহাফেজখানায়, কখনো-বা কোম্পানি আমলের সদর দেওয়ানি বা 
নিজামত আদালত সংগ্রহকক্ষে। জেলা মহাফেজখানার আলো-আধারের অপরিচ্ছন্ 
ঘরে দীর্ঘ সময় কাটানোর ক্রান্তি তারা ভুলে যেতেন কোনো শিহরন জাগানো নথির 
সন্ধান পেয়ে এবং এমনই ঘটত বারেবারে। 

উপর্যুস্ত তথ্য থেকে প্রমাণ করা যায সরকারি ও জেলাস্তরের নথিপত্রের সন্ধানে 
কীভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালের সূচনায পর্ষদ তৎপর হয়ে উঠেছিল। ফলত একথা 


১০৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


নিঃসন্দেহে লেখা যায় পর্যদ সদস্যরা যেমন নিত্য নতুন তথ্যের খোঁজে ব্যস্ত থাকতেন 
তেমনই তাদের মনে এসময় অনিবার্ষভাবেই প্রাধানা পেয়েছিল নথিপত্র সংরক্ষণের 
প্রশ্টি। সংগ্রহ যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে মূল্যহীন হয়ে পড়বে এই সংগ্রহ । 
১৯৫৮-৫৯ সালের পুনর্গঠিত পর্যদের সদস্যরা এ বিষয়ে প্রথম ভেবেছিলেন। এই 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 

সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে বাইশ সদস্যের আঞ্চলিক নিপর্যদ পুনর্গঠিত হয়। এই 
সময়ের বেদনাদায়ক ঘটনা হল আচার্য যদুনাথ সরকারের মৃত্যু । যদুনাথ দীর্ঘদিন 
নথিপর্যদের সঙ্গো যুস্ত ছিলেন। যদুনাথের মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই পর্যদের ওপর ছায়া 
ফেলেছিল। 

পর্ষদের প্রথম অধিবেশন বসে জুন ২৭, ১৯৫৯ সালে। সভাপতির ভাষণে 
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রয়াত এঁতিহাসিকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গো মন্তব্য করেছিলেন : 
“...006 681 1)15101181) 1)01060 (09 01০810 160010 00110101051)655 11) 11019. এর 


তুলনায় সঠিক মূল্যায়ন আর কী হতে পারত ।ঃ১ 
ওই সভায় বে-সরকারি নথিপত্র সম্বন্ধে কেন্দ্রের প্রস্তাব/পরামর্শ নিয়ে বিশেষভাবে 


আলোচনা করা হয়। জাতীয় অভিলেখালয় থেকে বে-সরকারি নথিপত্র সংগ্রহের জন্য 
যে “ন্যাশনাল রেজিস্টার' গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয় পর্ষদ তাতে সম্মতি জানিয়েছিল। 
এই রেজিস্টারে উল্লেখ থাকত মূলত বে-সরকারি নথির প্রাপ্তিস্থান, নথির 
স্বত্বাধিকারীর নাম, পেশা, ঠিকানা এবং নথিপত্র বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণী ৯ 

ওই অধিবেশনে পর্যদের অন্যতম সদস্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর 
ড. ডি. সি. গাঙ্গুলি দলিল দস্তাবেজের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণের জন্য 
'রিপেয়ার ডিপার্টমেন্ট' গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন 1৩ 

প্রস্তাবের পক্ষে কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্জা সরকাব, ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল, জাতীয় গ্রন্থাগারের বিপুল সংখ্যক নঘিপৰ ও পাগডুলিপির সুবক্ষা ও যত 
সহকারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন কলকাতায় এইরকম দপ্তর 
গড়ে তোলা জরুরি। 

ওই সভাতে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার পুরোনো সংবাদপত্র সংরক্ষণের প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন। এর জন্যে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়! এই সমিতির সদস্য 
ছিলেন: (১) অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার, (২) সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ, (৩) 
গবেষক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী ও পর্যদের সচিব স্বয়ং!» শেষ পর্যস্ত অবশ্য 
কোনো প্রস্তাবেরই বাস্তবায়ন হয়নি! 

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথম এক যুগে আঞ্চলিক নথিপর্ধদ অবশ্যই উল্লেখযোগা 
কাজ করেছিল তার নিজন্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে । দীর্ঘ সময় ধরে আচার্য যদুনাথ সরকার 
এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন, তার সূ্জা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসের খ্যাতিমান শিক্ষক ও এই সময়ের সমাজবিজ্ঞানীরা ! বাংলা দেশের বিভিন্ন 
জেলার সরকারি ও বে-সরকারি নঘির খোঁজ করতে এঁদের উৎসাহে ঘাটতি ছিল না। 
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১৯৫১তে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় নথি সন্ধানের অভিজ্ঞতার কথা একজনের 
লেখা থেকে জেনেছি । '...ভারত স্বাধীন হওয়ার অল্পদিন পর থেকেই এই কমিটি বিভিন্ন 
জেলায় কালেক্টরি অফিসের দলিলগুলি সম্ব্ধে সমীক্ষা চালাচ্ছিল। অন্যদের সক্ষো 
আমিও ছুটে গেলাম কো-অপটেড মেম্বার হিসেবে । ..কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে ডাক 
বাংলোয় থাকা, মফঃস্বল শহরে সাইকেল রিক্সা চেপে কোর্টে যাওয়া, ধুলোয় ঢাকা 
পুরনো চিঠিপত্ত ঘেঁটে উত্তেজক এঁতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার_-সব মিলিয়ে খুবই 
উপভোগ্য ছিল কাজটা । ফিরে এসে রিপোর্ট লিখে দিতাম সার্ভে কমিটির /১11709] 
[০7০1-এর জন্য । এই প্রতিবেদনগুলিতে আমরা দলিল থেকে কিছু নমুনা তুলে দিয়ে 
সরকারকে বোঝাতে চাইতাম যে অনেক প্রয়োজনীয় মালমশলা অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে, 
এই মূল্যবান দলিলগুলি বাঁচানো দরকার '* ১৯৫০ সালে জেলাস্তরের সরকারি 
মহাফেজখানার অবস্থা প্রতাক্ষ করে পর্যদের এক সদস্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, 
আজকের অবস্থাও উন্নত নয়। তবু ১৯৫০-এর কালে যে উৎসাহ নিয়ে সরকারি ও 
বে-সরকারি নথিপত্র সন্ধান করা হত সে উৎসাহ ১৯৬০-৭০-এর কালে ছিল না, 
কারণ না খুঁজে বলা চলে এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৮০তে এই অবস্থা পালটিয়ে 
যায়, এই সময় পুনরুজ্জীবিত হল আঞ্চলিক নথিপর্যদ। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 
খ্যাতিমান অধ্যাপক ও সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকদের নিয়ে এই পর্যদ গড়ে উঠেছিল। 
সরকারের কয়েকটি দপ্তরের প্রতিনিধিও ছিলেন। “আর্কাইভস' বা মহাফেজখানার 
আঁধকর্তা ছিলেন এই পর্দের সচিব ও আহ্ায়ক। 


৪ 
আঞ্চলিক নথিপর্যদের উদ্যোগে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে বাংলা দেশের 
একাধিক জেলা ও মহকুমা মহাফেজখানা ও সংশ্লিষ্ট অগ্যলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
প্রতিষ্ঠানসমূহের 'রেকর্ডরুম' পরিদর্শন করা হয়। সরকারকেও প্রতিবেদন পাঠানো 
হয়েছিল নির্দিষ্ট নময়ে। 

সরকার পরিদর্শকদের মতামত কতদূর মেনে নিয়েছিল সে প্রপ্ না তুলেও বলা 
চলে পর্যদের এই উদ্যোগের ফলে জেলা ও মহকুমান্তরের নথিপত্র সম্বন্ধে এক ধরনের 
উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারি ও স্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র সযত্ধে রক্ষা 
করলে আমাদের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতি বহুলাংশে রক্ষিত হবে এমন ধারণাও তৈরি 
হয়েছিল এই সমস্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে। 

ফলত সরকারি ও অন্যান্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের দলিল দস্তাবেজের গুরুত্ব 
অনুধাবন করে ১৯৮৯ সালে শিক্ষা বিভাগ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হল 
ত্রিশ বছরের পুরোনো যে সমস্ত নথিপত্রের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব আছে তা 
কখনও ধ্বংস করা যাবে না এবং এ ক্ষেত্রে আর্কাইভস প্রধানের মতামত নিতে হবে। 
এই সমস্ত নথিপত্র সতর্ক, সাবধানি হয়ে সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছিল ওই 
বিজ্ঞপ্তিতে । এই বিজ্ঞপ্তিতে জেলা ও মহুকুমান্তরের নথিপত্র সম্বদ্ধে সরকারি 


১০৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


দায়বদ্ধতার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। শ্বাধীনতা-উত্তরকালে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি আগে 
কখনও প্রকাশ করা হয়নি।*১ 

কোনো আর্কাইভস-এর সরকারি দলিল দস্তাবেজ যদি হয় “মূল', তাহলে বলা চলে 
যে বে-সরকারি দলিলের দস্তাবেজ হল শাখা-প্রশাখা, আর দুইয়ে মিলে দীর্ঘ থেকে 
দীর্ঘতর হয় মহাফেজ্রখানার বিশালত্ব। 

আমি লিখেছি ১৯৪০-এর শেষ থেকে বে-সরকারি দলিল দস্তাবেজ, বিশেষ করে 
পুরোনো জমিদার বাড়ির কাগজপত্রের সন্ধান নেওয়া শুরু হয়। অনেক কিছুর খোঁজ 
পাওয়া গেলেও কোনো কিছু সংগ্রহ করা যায়নি। ইতিহাসের এই অচিরাচরিত উপাদান 
আর্কাইভস/মহাফেজখানার ধরা ছৌয়ার বাইরে ছিল। ১৯৮০ সালের কালে এই 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটল । সামশ্রিকভাবে আর্কাইভস বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডে নতুন 
মাত্রা যোগ হল। 


৫ 
১৯৮০ সালের দশকে যে সমস্ত বে-সরকারি সংগ্রহ আর্কাইভস বা মহাফেজখানার 
সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল তার মধ্যে পাওয়া যায় : 

১. রাধানাথ বসুমন্লিক সংগ্রহ । এই সংগ্রহে উনিশ শতকে কলকাতার এক বাঙালি 
উদ্যোগপতির ব্যাবসায়িক সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যাবে, 

২. উনিশ শতকে কৃয়নগরের মৃৎশিল্পীদের নিয়ে লেখা এক রোজনামচা বা 
ডায়েরির অনুলিপি । এখানে বাংলা দেশের এক জেলা শহরের আপাতদৃষ্টিতে অখ্যাত 
অজ্ঞাত শিল্পীদের উত্থান ও বক্রমবিকাশের কথা আছে, 

৩. শিবরতন মিত্র সংগ্রহ । এই সংগ্রহে পাওয়া যাবে উনিশ শতকের বাংলা দেশের 
কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসেবীর চিঠিপত্র, 

৪. মেদিনীপুরের গোপীবল্পভপুর শ্রীপট মঠে সতেরো-আঠারো শতকের নথিপত্রের 
নিবন্ধ পুস্তক। এখানে ধর্ম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে, 

৫. ইতিহাসবিদ অধ্যাপক শিবপদ সেন সংগ্রহ। আঠারো শতকের শেষ থেকে 
উনিশ শতকের প্রথম পর্যস্ত ভারতবর্ষের সঙ্জো ফরাসিদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর 
মূল্যবান তথ্য এই সংগ্রহে পাওয়া যাবে। এগারোটি “মাইক্রোফিল্ম রোল'-এ এই সমস্ত 
তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। 

ওই সমস্ত সংগ্রহের পাশে আছে মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংশ্রামীদের ওপর 
সংগৃহীত দলিল দস্তাবেজ। পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত দিক থেকে এই সমস্ত তথ্য 
থেকে বোঝা যায় বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতা 
আকাঙক্ষী মানুষজন কীভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজের মধ্যে 
আছে : 
তাত্রলিপি স্বাধীনতা সংশ্রাম ইতিহাস সমিতির সংগ্রহ । এই সংগ্রহ থেকে জানা যায় 
কীভাবে বাংলার 'এক মহকুমা শহর বিয়াললিশের আন্দোলনে স্বাধীনতার বিজয় নিশান 
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উড়িয়েছিল সে কাহিনি । ব্যর্থ হলেও বিপ্লবীরা শেষ বিচারে জিতে যান। তমলুকের 
বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতার আগে এখানকার মানুষজন জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করেছিলেন স্বাধীনতাহীনতায় বাঁচা যায় না। 

ওই সংগ্রহের পাশে পাওয়া যাবে : 

ক. মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ১৯২০-৪৫) ও 

খ. কণ্টাই-এর বিপ্লবী আন্দোলনের নথিপত্র । 

গ. বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের সংগ্রহ, মূলত চিঠিপত্র ও 

ঘ. হুগলি, চুচুড়া ও মেদিনীপুরের মহিষাদলের বিখ্যাত ভূমাধিকারী পরিবারের 
কাগজপত্র ইত্যাদি ।*" 

ওই সমস্ত বে-সরকারি নথিপত্র, পরিমাণে বিশাল না হলেও, পশ্চিমবঙ্জা 
মহাফেজখানা বা আর্কাইভস-এর গতানুগতিক কর্মকান্ডে অবশ্যই বৈচিত্রা এনে 
দিয়েছে। সরকারি নথির বৈচিত্র্য হীনতার পাশে এই সমস্ত বে-সরকারি দলিল দস্তাবেজ 
নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সরকারি ভবনের চার দেওযালের মধ্যে সরকারি ও 
বে-সরকারি দলিল দস্তাবেজ সমান গুরুত্ব দিযে সংরক্ষণ করে রাজ্য মহাফেজখানার 
বিশেষত্ব নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৮০ সালের কালে। 


ওপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার 
আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাল : ১৭৫৮-১৮৫ট৮ 
প্রাককথন 
আধুনিক ইতিহাস রচনায় যে কোনো উপাদানের তুলনায সরকারি দলিল দস্তাবেজের 
আকর্ষণ একজন গবেষকের কাছে একটু বেশি । ধূলি ধূসর বিবণ নথিব পাতায় সম্ধান 
পাওয়া যায় সেই জগগতের_যে জগৎ আমরা দেখিনি, আমরা খোজ পাই সেসব মানুষের 
যারা ইতিহাসের চেনাজানা পথটা পালটানোর চেস্টা করেন, সরকারি দীলল দস্তাবেজের 
পাতায় ধরা থাকে এই জগতের স্মৃতি, এইসব মানুষের কর্মকাণ্ড, সাফল্য, ব্যর্থতা, আর 
আশা-নিরাশার ছবি। ইউনেক্ষো এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজের জগৎকে স্মৃতির রাজ্য 
বলেছে। 

পশ্চিমবঙ্জা রাজ্য মহাফেজখানার নথিপত্র আমরা পরাধীন ইতিহাসেব প্রেক্ষিতে 
দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি। (১) কোম্পানি যুগের ১৭৫৭-১৮৫৮) ও (২) ব্রিটিশ 
রাজের (১৮৫৯-১৯৪৭) নথিপত্র। যৌথভাবে এই দুই কালের নথিপত্রে আঠারো 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৪৭'র ১৪ আগস্ট পর্যস্ত পরাধীন বাংলা বিভাগ পরে 
বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। 

ওই দুই কালের নথিতে একই সঙ্ষো পাওয়া যাবে দুর্ভিক্ষ আর বিদ্রোহ। বাংলা 
বিভাগে কোম্পানি রাজত্বের সৃচনায় আমরা দুর্ভিক্ষ, ছিয়ান্তরের মন্বস্তর দেখেছি। আর 
এই রাজত্বের শেষে ঘটেছে সিপাহি বিদ্রোহ। ওঁপনিবেশিক রাজত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজের সূচনায় ১৮৫৯) হয়েছে নীল বিদ্রোহ আর এই শাসন শেষ 
হয়েছে দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বস্তরে, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায়, শেষে হারানো স্বাধীনতা 
ফিরে পেয়ে। দুই ভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর রাজত্বেব সূচনা ও অবসানের মধ্যে এমন মিলে 
আমরা চম্কৃত হলেও বিস্মিত হই না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর ব্রিটিশ রাজের 
শাসনের মধ্যে মৌলিক ফারাকই বা কতটুকু ছিল। 

বিস্তারিতভাবে এখানে সব ঘটনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেই, সম্ভবও না। 
আসলে বিপুল তথ্য আর অজশ্র নথিপত্রের বিশাল সাম্রাজ্যের সামনে আমরা অসহায় 
বোধ করি। কোন নথি রেখে কোনটা নেব এমন পছন্দের তল মেলে না কখনও । 


১১২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


বিন্দুর মাঝে সিন্ধুর খোজ নিতে হয় আমাদের। বর্তমান আলোচনা আমি সীমাবদ্ধ 
রাখব কোম্পানি শাসনের সূচনা থেকে অর্থাৎ ১৭৭০-৭২ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল 
পর্যস্ত। এই সময়ের মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল তীব্র উপনিবেশ বিরোধিতা অন্যদিকে 
ছিল আধুনিক হওয়ার স্বপ্ন । পুরোনো ধ্যানধারণা এঁতিহ্য আশ্রয়ী শিক্ষা সমাজ ব্যবস্থায় 
অনিবার্ধভাবেই পরিবর্তনের ছোয়া লেগেছিল। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে চলছিল এই 
ভাঙাগড়ার খেলা, সরকারি নথির পাতায় এর প্রতিফলন ঘটেছে। 

পলাশি যুদ্ধোত্তরকালে রাজনৈতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানির 
আত্মপ্রকাশ ও আধিপত্য বিস্তারের আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে এই সময়ের নথিপত্রে। 
'বণিকের মানদণ্ড' রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার কাহিনি আমাদের জানা । কিন্তু আমাদের 
জানা নেই এক ভিনদেশি বাণিজ্যিক গোষ্ঠী কীভাবে গভীর ধৈর্য সতর্কতা আর 
প্রশংসনীয় শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে তাদের প্রতিদিনের প্রশাসনিক কাজের হিসেব, 
তালিকা ও বিবরণ নথিবন্ধ করে রাখত । বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গো সাযুজ্য রেখে রাজস্ব 
সংগ্রহের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার (তার জন্যে দুর্ভিক্ষ হলেও ক্ষতি নেই) পাশাপাশি 
ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির অবসান ঘটানোর কাজে প্রয়োজন হয়েছিল সংগঠিত 
প্রশাসনিক দপ্তরের । কোম্পানি জানত সুনিশ্চিতভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করা থেকে স্বাধীন 
রাজ্য দখল করার জন্য যেমন দরকার তীক্ষ কূটনীতি, দক্ষ সেনাবাহিনী তেমনই দরকার 
নথিপত্র । তরবারি হাতে যুদ্ধে জেতা যায়, কিন্তু সেই জয়কে স্থায়িত্ব দিতে দরকার 
দক্ষ প্রশাসন আর দলিল দস্তাবেজ। মনীষী এডমণ্ড বার্ক কোম্পানি প্রশাসনকে 
বলেছিলেন 'নথি-রাজ' যেখানে “7776 011070105 1115( 01 1951, 0০ 10100 11) ৮/10119 
010 19010. আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে লিখিত এই 'যুস্তি, 'তকো' 
বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারব এই সময়কার নাটকীয় ঘটনাবলি আর তার 
কুশীলবদের কাহিনি । 

পলাশি যুদ্ধের পর কোম্পানি বুঝেছিল আজ অথবা কাল বাংলা দেশে এবং অন্যত্র 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে আসবে; বাণিন্ধ্য বিস্তারের সৃক্ষো সম্পৃত্ত থেকে এই 
সময়কার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে এই সময়ে তাদের 
কৃটকৌশলের বা কূটনৈতিক পদক্ষেপে, দেশীয় রাজ্যের সঞ্জো সমঝোতা, যুদ্ধ ও 
যুদ্ধের পরিকল্পনার কাহিনি আছে ১৭৬৩ সালে তৈরি “পাবলিক' ও "সিক্রেট" বিভাগের 
নথিপত্র । বর্তমানে এই দুই বিভাগের নথিপত্র দিলির হেপাজতে ৷ পলাশি যুদ্ধের পর 
গঠিত সিলেক্ট কমিটির (জানুয়ারি ৪ নভেম্বর ৭, ১৭৫৮ ও ১৭৬৬-৭০) কয়েকটি খণ্ড 
বাদ দিলে রাজ্য মহাফেজখানায় ১৭৭১ থেকে কোম্পানি যুগ শেষ হওয়া পর্যস্ত কয়েক 
সহশ্র দলিল দস্তাবেজ আছে। এই সমস্ত নথিপত্রের উৎসম্থল কোম্পানির কয়েকটি 
প্রধান ও গৌণ দপ্তর, পর্যদ ও একাধিক শাখাপ্রশাখা। 

এই সমস্ত বিভাগের মধ্যে পাওয়া যাবে : (১) বাণিজা পর্যদ (১৭৭৪) (২) রাজস্ব 
বিভাগ ১৭৭৫) €৩) রাজস্ব পর্ষদ ১৭৮৬), বিচাব বিভাগ (১৭৯৩), সাধারণ বিভাগ 
১৮৩৪), শিক্ষা পর্যদ ১৮৪২-১৮৫০)। এই সমস্ত মুখ্য বিভাগের পাশে ছিল আরও 


পনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র গ ১১৩ 


কিছু দপ্তর পরবর্তীকালে যে সমস্ত দপ্তর কোম্পানি যুগের তুলনায় অনেক বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত দপ্তরের অন্যতম ছিল (০১) রাজনৈতিক দপ্তর 
১৮৩৪) (২) রেল (১৮৪৫)। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, শাখা, উপশাখা দিল্লির 
জাতীয় অভিলেখালয়ে। এখানে আমি কোনো দপ্তরের শাখার কথা লিখলাম না। 
বিনা দ্বিধায় লেখা যায় পরিমাণের দিক থেকে কয়েক সহম্র (কোম্পানি ও ব্রিটিশ 
যুগের) নথিপত্রের সন, তারিখ ও কার্য বিবরণীর ক্রমিক সংখ্যা (প্রসিডিং নম্বর) ধরে 
বর্ণনা করা যায় না। ফলত এই কারণে আমরা শুধু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক 
থেকে গুরুত্পূর্ণ কিছু দলিল ও তথ্যের উল্লেখ করব। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ 
থাকবে মূল বিভাগ, পর্ষদের দলিলপত্রের মধ্যে, বিভাগীয় শাখার মধ্যে নয়। 


১ 
কোম্পানি আমলের নথিপত্রে পাওয়া যাবে এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শাসক গোষ্ঠীতে 
রুপাস্তরের কাহিনি । আমাদের তরঙ্জাহীন কৃষিভিত্তিক সমাজ কীভাবে এক ভিনদেশি 
শাসক সম্প্রদায়ের খেয়ালখুশিতে ১৭৭০ সাল থেকেই ভাঙতে শুরু করে তার 
বিস্তারিত বর্ণনা আছে এই সময়ের রাজস্ব বিভাগের নধিপত্রে। পরবর্তীকালে রাজস্ব 
পর্যদ ও বিচার বিভাগের নথিপত্রেও তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৭৭০ বা সন ১১৭৬ 
সালের বাংলা বিহার ওড়িশার দুর্ভিক্ষের ছছয়াত্তরের মন্বস্তর নামে পরিচিত) থেকে 
১৭৯৩'র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যস্ত দীর্ঘ সময় ধরে কোম্পানি ভূমি ও ভূমি রাজন্ব নিয়ে 
নিরগ্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে শোষণের যে নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন 
করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে রাজস্ব দপ্তব ও এই বিভাগের বিভিন্ন শাখার 
নথিপত্রে। 

দুর্ভিক্ষ দিয়ে কোম্পানি রাজত্বের শুরু বাংলা দেশে, ছিয়ান্তরের ম্বস্তর নামে কুখ্যাত 
এই ঘটনায় বাংলা দেশের জনজীবন যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার নজির কোনো 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মিলবে না, খোদ কোম্পানির কর্তাব্যত্তিরা যা স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন । এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা আছে মুর্শিদাবাদের “কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অত রেভিন্যু 
শাখার কাগজপত্রে । ১৭৭০"র এপ্রিল ১০ তারিখে লম্ডন থেকে কলকাতার প্রশাসকদের 
কাছে লেখা একটা চিঠি থেকে আমরা জেনেছি : :.../১১ 0৩ (1710 10101 1005 
[264 160) ১০ 87691 8 407১০ (17190810081 0170 [019৮1176৬ ০914 17706 000 00117051 
০০71174১১91) 101 10 11)101105 10101) 000 0901 17003117050 41101041101) 110 
কেন্ট্রোলিং কাউন্সিল মুর্শিদাবাদ, জুলাই ১৩, ১৭৭২, পৃ. ৬৩)। কন্ট্রোলিং কাউন্সিল 
কাগজপত্র ভিন্ন ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের বিপুল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে এই সময়ের 
রাজস্ব দপ্তর ও পর্যদের কাগজপত্রে । 

দুর্ভিক্ষের পর শুরু হল সন্গ্যাসী-ফকির বিদ্বোহ। ১৭৭৩ সালের গোড়ায় উত্তরবঙ্জোর 
রংপুর, দিনাজপুর ফকির-সন্্যাসীদের উপস্থিতি ও সরকার বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে 
দিয়ে যে সন্ত্রাসের সূচনা হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে বাংলা বিভাগের বিভিন্ন জেলার 


১১৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


জন্য এই সময় গঠিত “কমিটি অভ সার্কিটে'র নথিতে । বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ হল এই 
দপ্তরের রংপুর, দিনাজপুর, রাজমহল সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ। দিনাজপুরে যেভাবে 
সন্ন্যাসীরা জড়ো হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে দিনাজপুরের 'কমিটি অভ 
সার্কিটে'র প্রতিবেদনে । 

সন্ন্যাসী-ককির আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্জা জুড়ে যে বিশৃঙ্খলা (কোম্পানির 
ভাষায়) শুরু করেছিল ওই দশকে তা শেষ হ্যনি, বরং পরের দশকগুলিতে এই বিদ্রোহের 
ধার, ভার আরও বেড়েছিল। স্থানীয় মানৃবজনও স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের সাহায্যে এগিযে 
এসেছিল। এই সমযের রাজস্ব বিভাগের নথিপত্রে এই সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে । যেমন 
আমরা উল্লেখ করতে পারি ১৭৮২ সালের জানুযারি ৩, গভর্নর জেনারেল পরিষদ 
বোধকরি একট শঙ্কিত হযেছিল দিনাজপুরে সন্ন্যাসী নেতা মজনু শার উপস্থিতিতে । 
সরকারি নথিতে লেখা আছে, "৫. 51791 1705 0010160 ৮/100) 0 001১1001010101) 07101 
০0110110০15. (রেভিনুযু ডিপার্টমেন্ট, জানুয়ারি ৩, ১৭৮২, ক্রমিক সংখ্যা ৬)। এই 
বিদ্বোহী সন্ন্যাসীদের সংবাদ রাজস্ব পর্যদের নথিপত্র থেকেও আমরা পেতে পারি। 

দুর্ভিক্ষ, মন্বস্তর বা সন্াসী-ফকির বিদ্রোহ থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি সদ্য 
গঠিত কোম্পানি শহর কলকাতায়। পলাশি যুদ্ধের পর ঘটনা পরম্পরায় কলকাতার 
গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থকে । সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় 
স্থানান্তরিত হয় ১৭৭০ সালের মধ্যে। ফলত নবাবি আমলের সূর্য যখন মুর্শিদাবাদের 
গঙ্গা ডুবেছিল তখন গঙ্গার আর এক দিকে, হগলির পশ্চিম পারে, অন্য এক সূর্য 
উঠেছিল! হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত অখ্যাত জনপদ কলকাতা হযে উঠল বাংলার 
নতুন শাসক গোষ্টীব আস্তানা । 

কলকাতাবামীর নিরাপত্তা আর পৌর সুযোগসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে ১৭৭০ সাল 
থেকে কলকাতা গড়ার কাজ শুরু হয। চিরশত্রু ফরাসি সেনাদের আক্রমণের হাত 
থেকে কলকাতাবাসীকে রক্ষার জন্য ১৭৭০ সালের ২৭ জুন কোম্পানির সেনাবাহিনীব 
পদস্থ কর্মচারী রবার্ট বারকার তার পরিকল্পনার কথা তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান 
(সিলেক্ট কমিটি, জুন ২৭, ১৭৭০)। 

কলকাতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব স্বীকার করে ১৭৭২ সালের শেষের দিকে এখানে গঠিত 
হল দেওয়ানি আদালত, ফৌজদারি বিচারালয ও একাধিক নিম্ন আদালত । (রেভিনুযু বোর্ড, 
ডিসেম্বর ১৫, ১৭৭২)। ১৭৭৩ সালের নভেম্বরে স্বয়ং গভর্নর জেনারেল 'রেভিন্যু 
বোর্ডকে অনুরোধ করেন : ১19 20109870515 20011101701 001751901৩5 101 
1105017৬001601) 001 10860 111 000 ৩10 01 02100012.,- (রেভিন্যু বোর্ড, হোল কাউন্সিল : 
নভেম্বর ২, ১৭৭৩)। উল্লেখ্য এই অস্থায়ী রাজস্ব পর্যদই এই সময় গভর্নর জেনাবেলের 
সমস্ত কাজের তদারকি করতে পারত । এই বোঙের সিদ্ধান্ত গভর্নর জেনারেল মানতে 
বাধা থাকতেন! পরবর্তীকালে এই দাষিতব 'নয় স্থায়ীভাবে গঠিত খোদ রাজস্ব বিভাগ । 

রাজস্ব বোর্ডের নথিতে কলকাতার সমাজ জীবন সংক্রান্ত অনেক জরুরি ও গুবুতুপূর্ণ 
তথা পাওয়া যায । যেমন ওই সময়ের একটি গুবৃত্ৃপূর্ণ সামাজিক সমস্যা ছিল দাস 


ওঁপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র গু ১১৫ 


ব্যাবসা! রাজস্ব বোর্ডের ১৭৭৪ সালের কাগজপত্রে “দাস' প্রথা নিয়ে অনেক তথ্যের 
খোঁজ পাওয়া যাবে। দাসদের সম্তান-সম্ভতিদের ওপর কার অধিকার থাকবে £ খ্রিস্টান 
দাসদের কী দরদাম ছিল? কীভাবে তাদের নিযস্ত্রণে রাখা হবে এমনই তথ্য এই দপ্তরে 
সন্ধান করলে পাওয়া যাবে যা এই সময়ের সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে গুরুতপূর্ণ 
(রেভিন্যু বোর্ড অভ হোল কাউন্সিল, মে- জুলাই, ১৭৭০)। 

গ্রাম কলকাতার শহরে উন্নীত হওয়ার বিস্তারিত তথ্যের বিবরণ পাওয়া যাবে 
উপর্যুক্ত বোর্ড ভিন্ন খোদ রাজস্ব বিভাগ, ক্যালকাটা কমিটি অভ রেভিন্যু ও পরে রাজস্ব 
পর্ষদের নথিপত্রে। এই সমস্ত নথিপত্রে দেখি সুতানুটিব ইজারা নিষে রাজা নবকৃয়ের 
আবেদন, প্রশাসনিক কঠোরতার নিবুদ্ধে কলকাতাব সাধারণ দোকানদারদেব 
অভিযোগ, বাগবাজার, সুতানুটি থেকে নবকৃম্ধের বোষে উৎখাত হওয়া লোকজনের 
আবেদন সরকারের কাছে, কলকাতাব বিভিন্ন অঞ্চলে হাটবাজার গড়ে (তালার 
আবেদন, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য টেরিটি বাঙ্জার ও বৈঠকখানা বাজাব সংক্রান্ত তথ্য। 

কলকাতাব প্রথম 'বাংক অভ বেঙ্গল" নিয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য আছে “কালকাটা 
কমিটি অভ রেভিশুা'র নথিপত্রে (িসেশ্বব ২১, ১৭৭৪, ক্রমিক সংখ্যা ২৭) যৌগ 
পরিবাব নিযে তথোর সন্ধান পাওয়া যাবে এই দপ্তবেরই নথিপত্রে জোনুযারি ১৬, 
১৭৭৫, ক্রমিক সংখ্যা ৫-৬)। কলকাতার সামানা নিয়ে অনেক তথ্য জাছে এই 
দপ্তবধেরই জুন, ১৭৭৭"র নথিতে (জুন ১৭৭৭, ক্রমিক সংখ্যা ১)। আঠারো শতকের 
সাতের দশক থেকে এই শতকের শেষ পর্যস্ত কলকাতা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ। এই 
দপ্তরের বিভিন্ন সমযের নথিপত্রে পাওয়া যাবে। এই সময় থেকে কলকাতাকে শহরে 
উন্নীত করার যে মহড়া শুরু হয় তা শেষ হয বিশ শতকের প্রথম দশকে কলণনতা 
ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি" বা উন্নঘন পর্ষদ গগন করে। 

সার্বভৌম পান্তনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও কোম্পানির মোলিক ও মুল চরিত্র 
বোধকরি তার বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের সঙ্গো সম্পৃত্ত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনেব 
খেলায় মুক্ক কোম্পালি সারা ভারত জুড়ে যে বাণিজ্যিক ক্ষমতা দখলের জাল 
বিছিয়েছিল তার পরিচয় পাওযা যাবে ১৭৭৪ সালে গঠিত কোম্পানির বাণিজ্যিক 
পর্ষদের নথিপত্রে। এই সময় থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যস্ত কোম্পানির ব্যাবসা-বাণিজ্য 
'ক্রাস্ত যাবতীয় তথা পাওযা যাবে এই পর্যদের নথিপত্রে। বাংলার ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের 
সঙ্গে যুক্ত সাধারণ দুস্থ কর্মীদের দুঃখ-দুর্দশা, আর এই সমস্ত কর্মীদের ওপর 
কোম্পানির কর্মচারীদের অতাচাবের নিখুঁত ছবি পাওয়া যাবে বাণিজ্যিক পর্যদের 
নথিপত্রে। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি বাংলার তাত শিল্পের সঙ্গো যুক্ত 
সাধারণ মানুষদের কথা৷ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ সালে এই দপ্তরের অবসান ঘটে যেহেতু 
কোম্পানির '...]7901170 000101017 ৩৪17 (9 411 0161, ১৮৩৩ সালেব চার্টার ম্যানক্টের 
পরিণতি । 

১৭৭% সালে বোম্পানি গঠন করে বাংলা প্রশাসনের অনাতম গুরুতপূর্ণ দণ্ড রাজ 
বিভাগ । কোম্পানি আমলের সূচনায় গঠিত রাজস্ব সংবাস্ত ছোটো ছোটো শাখা-প্রশাখা, 


১১৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


কম্পন্ট্রোলিং কাউন্সিল অভ রেভিন্যু বা পরবর্তীকালে গঠিত কাউন্সিল অভ রেতিন্যুর 
দায়ভার নিল রাজস্ব দপ্তর । ১৮১৫ সালে এই দপ্তরের নাম পালটিয়ে হয় 'টেরিটোরিয়াল 
রেভিন্যু । এই দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি দিতে পারি। 

নিঃসন্দেহে লেখা যায় ১৭৭৫ সালে গঠিত রাজন্ব দপ্তরের নথিপত্রে আঠারো 
শতকের আটের দশক থেকে উনিশ শতকের দীর্ঘ সময় জুড়ে বাংলা দেশের আর্থ- 
সামাজিক ইতিহাসের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। নবাবি শাসনের জমিদারি প্রথা 
কোম্পানি শাসনের ফলে কীভাবে নিশ্চিত পরিবর্তনের মুখে এসে দীড়িয়েছিল তার 
বিস্তারিত তথ্য রাজস্ব দপ্তরের ১৭৮০ সালের বিভিন্ন সময়ের দলিল দস্তাবেজে পাওয়া 
যায়। 

মূলত ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে কর্ওয়ালিস পর্যস্ত এই সময় জুড়ে বাংলার গ্রামীণ 
জীবনে ভূমিকেন্দ্রিক সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা বিন্যাসের ছবি আছে ওই দপ্তরের 
নথিতে । বাংলার অভিজাত গোষ্ঠীর উত্থান পতনের তথ্য আর বাংলা দেশের বিভিন্ন 
জমিদারির ইতিহাস জানতে হলে অবশ্যই রাজস্ব দপ্তরের সাহায্য নিতে হবে। কীভাবে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমিদারি প্রথায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন এনে এক নব্য 
ধনিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ চূড়ান্ত করেছিল সে ইতিহাস রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রে 
সাজানো আছে। 

রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রের গুরুত্ব আমরা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। কোম্পানি 
রাজত্বের সূচনা থেকে, ধরা যেতে পারে ১৭৬৫ সাল থেকে, ১৭৯৩ সাল পর্যস্ত যে 
ইতিহাস আছে সেখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, রাজস্ব নিয়ে কোম্পানির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা 
গ্রাম কলকাতাকে শহরে উন্নীত করার বা কোম্পানির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য 
নিয়ে কোনো সন্দেহ করতে পারি না। দূর সমুদ্র পেরিয়ে এক বাণিজ্বিক প্রতিষ্ঠান 
অবশ্যই শুধু রাজস্বের ঝোলা পূর্ণ করতে আসেনি, কোম্পানির অনা এক উদ্দেশ্য 
ছিল। ওই উদ্দেশ্য দেখার আগে আমরা বাজশ্ব বিভ্রাগের এক চমুক জাগানো প্রয়াসের 
কথা লিখতে পারি। ১৭৮৭ সালের গোড়ায় কোম্পানির সেই স্ময়ের পরিচালক গোষ্ঠী 
কলকাতার উপকণ্ঠে বোটানিক্যাল গার্ডেন্স বা “বনবিতান' প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন 
করতে ভুল করেননি । দুশো বছরের বেশি সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠান আজও আমাদের 
চমক জাগায়। এর সৃচনায় আমরা দেখি . 

১৭৮৭ সালের এপ্রিলে গভর্নর জেনারেল তীর সাপ্তাহিক অধিবেশনে তার সদস্যদের 
জানান যে সরকার কলকাতার উপকণ্ঠে শিবপুরে “বোটানিক্যাল শার্ডেন্স' বা “বনবিতান' 
গড়ে তোলার জন্য জমি নির্দিষ্ট করেছে। তিনি জানিয়েছিলেন এই প্রস্তাবিত “বনবিতান' 
সুরক্ষিত করার জন্য বিশেষ করে গঙ্জায় বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য এর চারধারে 
ছোটো ছোটো পরিখা খনন করা হবে! বনাঞ্জলের চারধার ঘেরা থাকবে বন্যজন্তু থেকে 
একে রক্ষার জন্য। এই বনবিতানের প্রথম পরিচালক ছিলেন কর্নেল কীড। জুন ১৭৮৭ 
সালে কীড এই বনবিতান নিয়ে তীর প্রথম প্রতিবেদন সরকারকে পাঠান (রাজস্ব দপ্তব, 
এপ্রিল ১৬, ১৭৮৭, ক্রমিক সংখ্যা ৯ ও জুন, ৮ ক্রমিক সংখ্যা ২১)। 


ওপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ঙ ১১৭ 


রাজন্ব বিভাগের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত “আযাকাউন্টস রেজিস্টার' দেখলে 
আমরা জানতে পারব ১৭৯৩-১৮১৮ সালের মধ্যে বাংলা বিভাগের কোন্‌ কোন্‌ 
জেলায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সূর্য ডোবার আগে, খাজনা দিতে না পারার জন্য, কাদের 
ভূসম্পত্তি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত জেলার মধ্যে ছিল : নদিয়া (১৭৯৩- 
১৮১২), যশোহর (১৭৯৩-১৮১৩), ঢাকা ১৭৯৩-১৮১৩), দিনাজপুর (ওই), চট্টগ্রাম 
১৭৯৪-১৮১৭) ও রাজশাহি 0ওই)। বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই সমস্ত 
তথ্য গুবুত্বপূর্ণ। কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজের এই ভূঁ-সম্পত্তির মধ্োই ছিল এই 
সমাজের ক্ষমতার উৎস। আরও পরের ওই “আ্যাকাউন্টস রেজিস্টার' দেখলে পাওয়া 
যাবে ১৮৪১-৪২ বাংলা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় খাজনা না দেওয়ার জন্য বিক্রি হয়ে 
যাওয়া জমির তালিকা। 

১৭৯৩ সালের ফেব্ুুয়ারি ১১, গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস যে শ্বেতপত্র 
প্রকাশ করেন সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে কোম্পানির উদ্দেশ্য ও প্রশাসনিক দর্শন। 
এই দেশ দখলে কোম্পানির কি লক্ষ্য ছিল ? কর্নওয়ালিস তাঁর দুশো তিয়ান্তর পাতার 
মিনিটে যা শুরুতে বলেছেন : (১) রাজনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও (২) এই 
দেশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে আনা । গুপনিবেশিক লালসা 
প্রকাশে এই গভর্নর জেনারেলের কোনো কার্পণ্য ছিল না। এই শ্বেতপাত্রের বিভিন্ন 
অংশে গভর্নর জেনারেল একদিকে কোম্পানির লক্ষ্য প্রকাশ করেছিলেন অন্যদিকে 

রবর্তিত প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের বিচার বিভাগে অধিক মাত্রায় নিয়োগের প্রস্তাব 
রাখেন রোজস্ব বিভাগ, ফেব্রুয়ারি ১১, ১৭৯৩, ক্রমিক সংখ্যা ১)। 

সূচনা পর্বে রাজস্ব বিভাগ যদি কোম্পানি শাসনের প্রথম স্তন্ত হয় তাহলে এই 
পর্বের প্রশাসনের স্তরে রাজন্ব পর্যদ ছিল দ্বিতীয় স্তম্ত। ফলত এই দুই দপ্তর এক 
ভিনদেশি শাসক গোষ্ঠীর মূল প্রশাসনিক দায়ভার গ্রহণ করে চলেছিল। এই পর্ষদের 
হাতে চূড়ান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না ঠিকই, কিস্তু-যে ক্ষমতা ছিল তাতে গ্রাম 
বাংলার সামাজিক জীবনে নিখুঁত পরিবর্তন আনার পক্ষে অনিবার্ধ ছিল। 

জুন ১৭৮৬ সাল থেকে এই দপ্তরের কাগজপত্র রাজ্য মহাফেজখানায় আছে। এই 
সমস্ত দলিলপত্রের ওপর এক ঝলক নজর দিলে দেশের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত 
মামলা মোকদ্দমা, দেশের পতিত জমি উদ্ধার, বণ্টন, শ্রামগঞ্জে নীল চাষের প্রবর্তন, 
জেলা/মহকুমা স্তরে পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলন, জনকল্যাণমূলক কাজ, যেমন অনাথ 
শিশুদের বাসস্থান নির্মাণ, পাঠশালা তৈরি, হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা, কলকাতাবাসীদের জন্য 
গঙ্গায় স্নানের ঘাট নির্মাণ, ধনীদের বিনোদনের ব্যবস্থা হিসাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠ 
তৈরির সংবাদ পাওয়া যাবে। “কালাপানি' পাব হলে 'জাত' যাবে কিনা এমন বিষয় 
নিযে পর্যদ ভাবনাচিত্ত। করেছিল, এই তথ্য পাওয়া যাবে পর্যদের জুন ২২, ১৭৮৭ 
সালের নথিতে, ক্রমিক সংখ্যা ৪৫। শুরু থেকে রাজস্ব দপ্তরের সঙ্জো কোম্পানির 
বিচার ব্যবস্থা যুস্ত ছিল। প্রথমে সম্ভব হলেও পরে স্বাভাবিক কারণে এই “দ্বৈত পদ্ধতি' 
অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব নিয়ে কোম্পানির একের পর এক 


১১৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ অন্যদিকে এই কারণেই ক্রমবর্ধমান মামলা মোকদ্দমায 
কোম্পানির শাসক গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে বিব্রত হয়ে নতুন পথ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, 
যার পরিণতিতে স্বাধীন বিচার বিভাগ গড়ে তুলতে কোম্পানি বাধ্য হয়। 

সুতরাং মে ১৭৯৩ সালে গঠিত হল কোম্পানির বিচার বিভাগ । কোম্পানির 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই সময় যেভাবে বাংলা দেশের জমিদারি প্রতিষ্ঠানগুলি 
ভাঙতে বসেছিল এবং অন্যদিকে যে নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ নিশ্চিত হয়ে 
উঠেছিল সেখানে যে স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্বও বাড়ছিল এটা বুঝতে কোম্পানির 
অসুবিধে হয়নি। ভাঙাগড়ার এই খেলায় দরকার পড়েছিল এক নতুন সম্প্রদায়কে যে 
সম্প্রদায়ের দাযিত্ব/কর্তব্য হবে যুযুধান দুপক্ষের হয়ে বৃদ্ধি/মননের লড়াই করে 
যাওয়া। সমাজের উচ্চবর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের মধ্যে কোম্পানি তার উকিলবাবুদের 
খুঁজে পেল। এই বিভাগের এই সময়ের নথিপত্রে এই নতুন উকিলবাবুদের নিয়ে অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। 

শুধু উকিলবাবুদের কথা নয়, মুসলিম সমাজের কাজিদের নিয়েও সরকার চিত্তিত 
ছিল। এঁতিহ্য আশ্রয়ী এই বৃত্তি' মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে আদৃত ছিল, শ্রদ্ধা সম্মান 
ও প্রতিপত্তি, এই বৃত্তির মানুষেরা সাধারণের কাছ থেকে অর্জন করতেন। বিচার 
বিভাগের নথিপত্রে উকিলবাবুদের পাশে মুসলিম কাজিদের অবস্থান আদৌ বেমানান 
ছিল না। কোম্পানি আদালত কখনো-কখনো হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় গুরুগন্তীর 
আকার নিত জজ পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যে । 

ফলত আঠারো শতকের শেষ দশকের একেবারে শেষের দিকে বিচার বিভাগের 
নথিতে উকিল, কাজি ও জজ পণ্ডিতদের নিয়ে যথেষ্ট তথ্যের হদিস পেতে পানি 
আমরা । কোম্পানি শাসনের বাতাবরণে এদের পরিমার্জিত উপস্থিতি অনিবার্ষ ছিল 
এমন কথাও ধলা চলে । সমাজের উচ্চবর্ণভূন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী পরিবার থেকে এই 
সমস্ত বৃত্তির মানুষজনকে নিযোগ কবা হত। এরাই উশিশ শতকের বাঙালি 
ভদ্রলোকদের পূর্বসূরি । ১৭৯৩-১৮০০ সালের বিচার বিভাগের নথিতে এদের সম্বন্ধে 
বিপুল তথ্য আছে, ব্যপ্তি ধরে পরিচয আছে। 

'বিচার বিভাগ শুরু থেকে 'সিভিল' ও "ক্রিমিন্যাল' এই দুই শাখায় বিভন্ত ছিল। 
ক্রিমিন্যাল অংশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কলকাতার নগরাযশ ও কোম্পানি বিরোনী 
আন্দোলনের সংবাদ । 

রাজব্ধ দপ্তর ও রাজ পর্ষদের মতন বিচাব (ক্রিমিন্যাল) বিভাগেব নথিপত্র বাংলার 
সামাজিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য তথ্যে পূর্ণ । এই সমস্ত নথিপত্রে এমন অনেক তথ্য 
পাওয়া যায় যা দুশো বছরের আগের বাংলা দেশের সামাজিক চিত্রটা আমাদের সামনে 
অনেকটাই পালটে দিতে পারে, খুলে যেতে পাবে অন্যান্য দরজা । যেমন ১৭৯৪ সালের 
মে মাসে ঢাকার জেলাশাসক তার উর্ধৃতিন কর্তৃপক্ষকে এই অঞ্জুলের এক কুখ্যাত 
ডাকাত সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন যে এই কুখ্যাত রেজা শর অভ্যাস হল চণ্ডীপুজোর দিন 
হিন্দু বালিকাদের বলি দেওয়া। মুসলিম রেজা খাঁ চণ্ডীপুজো করতেন ডাকাতি করার 


ওপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ঙ ১১৯ 


জন্য ? এই তথ্য অবশ্যই শিহরন জাগানো (বিচার (ক্রিমিন্যাল), ছে ২৩, ১৭৯৪, ক্রমিক 
সংখ্যা ৬)। 

বিচার বিভাগের ওই শাখার নথিতে পাওয়া যাবে ১৮০০ সালের মার্চ মাসে ঘটে 
যাওয়া কোম্পানি বিরোধী কাছাড় বিদ্বোহ। কাছাড়ের রাজা সিলেটের জেলাশাসককে 
তীর এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন মুঘলনেতা আগা মহম্মদ ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে এক আন্দোলন সংগঠিত করেছে ওই, মার্চ ১৪, ১৮০০ সাল, সংশ্লিষ্ট পত্র ৮)। 


উনিশ শতক 
উনিশ শতকের বিস্ময় কলকাতাকে ঘিরে। সমগ্র বাংলা বিভাগ মনে হয কলকাতাকে 
ঘিরেই স্বপ্ন দেখেছিল। এখানেই নগরায়ণের সূচনা । বাংলা দেশের এঁতিহ্য আশ্রয়ী 
সমাজে এখান থেকেই সংস্কারেব নৌকো ভাসান হয়, আধুনিক শিক্ষার সূচনা এখানে, 
শহরতলি বা গ্রাম বাংলা কলকাতার আদৃত হাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল। 

উনিশ শতকের সূচনা থেকে "গ্রাম কলকাতা' বড়ো রকমের পরিবর্তনের মুখে 
এসে দাঁড়ায়। রাতারাতি “কলকাতা' নামের বরধিষ্তু গ্রামটা শহরের মর্যাদা পেতে শুরু 
করেছিল এবং কীভাবে এই সময়ের গভর্নর জেনারেল, যুদ্ধবাজ রিচার্ড কোলি 
ওয়েলেসলি, কলকাতার নগরায়ণ বা বহিরাঙ্গিক বিকাশ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই 
কাহিনি পাওয়া যাবে এই সময়ের কাগজপত্রে । ১৮০৪-এর জুলাই মাসে ওয়েলেসলি 
কলকাতা উন্নয়ন নিযে সর্বপ্রথম ভার গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন তার পারিষদদের 
সামনে । কেন কলকাতা উন্নয়ন জবুরি তার কাছে? এর সরাসরি উত্তর দিয়েছিলেন 
তিনি । তার ভাষায় :...]170 10015551178 ০১0০1) 0110 0100 [09101900017 01000060118 076 
90081010106 8110151) 19700110 ঠা) 10410 010415১৪৪91 076 ৯৪০70 0011701005, 
1181170 (1)০ ১৫1104১ 211৩1001017 01110 00০৮1 .. অবশ্যই কলকাতা সৃচনার দলিল এটি 
(জুডিশিয়াল (ক্রিমিন্যাল), জুলাই ১৪, ১৮০৩, ক্ুমিক সংখ্যা ২৫, ২৬, জুলাই ২৬, 
বুমিক সংখ্যা ২৩, ১৮০৪ সাল)। এই তারিখে শগর উন্নয়ন পর্ষদ কলকাতার বাজার 
খমস্যা মূলত বাজারেগ নিরাপণ্তা নিযে আরও একটি সভা মিলিত হযে বিশেষ পিছু 
দান্স্থা গ্রহণের সুপাবিশ করে যা কলকাতা উন্নযনের প্রাথমিক কর্মকাডের সঞ্জে। 
জড়িত ছিল (জুলাই ২৬, ১৮০৪, প্রমিক সংখ্যা ২৪)। 

সরাসরি লেখা যায় উনিশ শতকের প্রথম একচনল্লিশ বছর ১৮৪১ সালের জুন মাস 
পর্যন্ত) কলকাতা নগ্ন উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া! যাবে বিচার বিভাগের 
'ক্রিমিন্যাল' শাখার নথিপত্রে। এই বছরের জুলাই থেকে বিচার বিভাগের দ্বৈ৬ সপ্তা 
(সিভিল ও ক্রিমিন্যাল) লোপ পায়, এবার শুধু বিচার বিভাগ । 

ওই স্মযের মধ্যে কলকাতা সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে পাওয়া যায় শিয়ালদহের 
বৈঠকখানা বাজারের সঙ্গে চিৎপুরের সংযোগ ঘটানো, ১৮১৭তে কলকাতায় কলেরা 
মহামারি নিয়ে মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদন, কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে জলপথের 
প্রবর্তন করা, ১৮২৯ ও ১৮৫৪ সালে চৌরঙ্গি ও এসপ্লানেডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল 


১২০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


গোচারণের জন্য বাৎসরিক কিস্তিতে লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা, গঙ্গার পাড়ে নতুন স্নানের 
ঘাট নির্মাণ ও পুরোনো ঘাটের সংস্কার ইত্যাদি, শেষে বলা চলে ১৮৫৪ সালে 
কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে কোম্পানি কলকাতাবাসীকে চমতকৃত 
করতে চেয়েছিল। কলকাতাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা কোম্পানির শাসকগোষ্ঠীর 
অন্যতম লক্ষ্য ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক তেমনই কোম্পানি প্রশাসনকে 
ঢেলে সাজানো ছিল এ সময়ের কর্তাব্যন্তিদের প্রধান উদ্দেশা। ১৭৯৩ সালে গভর্নর 
জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস তার প্রশাসনিক শ্বেতপত্রে কোম্পানির প্রশাসনিক লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, আমি লিখেছি সে-কথা। 

কর্নওযালিসেব প্রশাসনিক ব্যবস্থায আমূল পরিবর্তন আসে ১৮১৬ সালে। এই 
সময় কোম্পানির পরিচালক গোষ্ঠী বাংলা প্রশাসন ঢেলে সাজানোর ছক তৈরি করে 
যা অবশ্যই পরবর্তীকালে প্রশাসনিক কাঠাম্মেষে বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলে গিয়েছিল 
(রাজস্ব পর্যদ জানুয়ারি ৩০, ১৮১৬ ; ক্রমিক সংখ্যা ২২)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে জমিদার প্রজার সম্পর্কে যে পরিবর্তন এসেছিল এই সময়ের রাজম্ব বিভাগ ও 
রাজস্ব পর্ষদের নথিতে সেই সম্পর্কের বিবরণ আছে। কোম্পানি প্রশাসকদের লক্ষা 
ছিল অধিক রাজস্ব সংগ্রহের উপায় বের করা হলেও তারা অনেকাংশে বিচার বিভাগ 
পুনর্গঠন করেছিল মূলত কৃষকদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে, অন্তত গভর্নর জেনারেল লর্ড 
মযরা (মার্কুইজ অভ হেস্টিংস)-র লেখা এই সমষের এক মিনিটের ওপর চোখ রাখলে 
একথা স্পন্ট হযে পড়বে। বিচার বিভাগের পুনর্গঠনের লক্ষ্য ছিল '...10 [101১01 00 
১0110111011 [045100(5 9৮91151 0810705১1৮০ 090110)1১1% 110 2211011001৬ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের অত্যাচারী জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার উপায না থাকলেও তারা অস্তত আইন আদালতের সাহায্য নিতে পাবত। 
লর্ড মযরার মিনিটে স্পষ্টভাবে লেখা আছে '...11)০ 1/001)75 01007 11011 [17101070171 
১১(1০]00110 10017৩91501 10611৩55 05011৭11015 1101600১111 2071 00োজ টি 8 
১1111) 06001811171 101১110৩, (বিচার (সিভিল) বিভাগ আগস্ট ১২, ১৮১৭, ক্রমিক সংখ্যা 
১৬)। 

গ্রাম কলকাতা ভেঙে যেমন গড়ে উঠেছিল নতুন কলকাতা তেমনই এই নতৃন 
কলকাতায় পুরোনো ধ্যানধারণা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের এঁতিহা আশ্রয়ী চিস্তা চেতনায় 
আঘাত পড়েছিল নিশ্চিতভাবে । বর্ণাশ্রয়ী ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশে জায়গা করে 
নিল নতুন শিক্ষা বা পশ্চিমি শিক্ষা। ১৮১৭ সালের জানুয়ারিতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলা, ওপনিবেশিক প্রশাসন ও নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেমন 
সরকারের কাছে জরুরি ছিল তেমনই এই নতুন শহরকে ঘিরে বাংলার সামাজিক জীবন 
অল্পদিনের মধ্যে পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দীডায়। এই পরিবর্তিত সমযের প্রধান 
পুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়। রাজস্ব বিভাগ, রাজস্ব পর্ষদ ও বিচার (সিভিল. ক্রিমিন্যাল 
শাখা) বিভাগের দলিলে রামমোহন ও তার পরিবার সংক্রান্ত বিপুল তথ্য পাওয়া যাবে। 
স্থানাভাবে একটা উদাহবণ দেওয়া যেতে পারে। 


ওপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ৪ ১২১ 


রামমোহনের ব্যস্তিত্বের সঙ্জো কোম্পানির শাসককুল পরিচিত ছিল। সেই সময়ের 
রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাধিকার চেতনা তাকে বিশেষ 
মর্যাদার আসনে বসিযেছিল। রামমোহনের আত্মমর্যাদাোবোধের ছবি ও তাঁর সম্বন্ধে 
সরকারি রাজপুরুষদের সম্ত্রমবোধের পরিচয় আছে, ১৮০৯ সালের বিচার বিভাগের 
নথিতে । সরকারি কর্মচারী ফ্রেডারিক হ্যামিলটনকে সম্মান না জানানোর জন্য 
রামমোহনের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ এনেছিলেন তার উত্তরে রামমোহন 
প্রশাসনকে যা জানিয়েছিলেন সেখানে পাওয়া যাবে রামমোহনের চারিত্রিক দৃঢ়তা, 
আত্মমর্যাদার পরিচয়। কোম্পানির এক আমলার উদ্ধত আচরণে আহত রামমোহন 
তার প্রতিবাদপত্রে লিখেছিলেন : *...%০ [70111101701 15 9৬/21০ 1190 0170 51111601110 
13110151) 175 ৬010 170110101016 থো। 901 02171101919 0655101) ০৬০1) 8$011151 
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00112021101) 01 [70750105 01 105])00181011119, ৬/1)001)01 01)01 105190009011119 06 
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00০81101.” রামমোহন এই চিঠিতে তার বংশমর্যাদা পিতামহ, পিতার কর্ম জীবনের 
কথা সরকারকে জানিয়েছিলেন (বিচার (ক্রিমিন্যাল) জুন ১২, ১৮০৯, ক্রমিক সংখ্যা 
২৬)। 

রামমোহন কেন্দ্রিক এই সময়ের সমাজ জীবনে আলোড়ন উঠেছিল ১৮২০ সালের 
সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে । বাঙালি সমাজ এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুই 
পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। গঁপনিবেশিক শাসককুল যে খুব শাস্তিতে 
ছিল এমন বলা যায় না। সতীদাহ প্রথায় আঘাত দিতে তারা ইতস্তত করছিল। তবুও 
রামমোহনের আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা যে হাস পাচ্ছিল এমন সংবাদ 
সরকারের কাছে ছিল, ১৮২৮ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্্ট তার প্রতিবেদনে 
জানিয়েছিলেন। 

অন্যদিকে আমহার্স্টের উত্তরসূরি লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেনডিস বেন্টিঙ্ক অন্য 
ধাতুতে গড়া মানুষ ছিলেন। মনেপ্রাণে উদারপশ্থী বেন্টিঙ্ক বুঝেছিলেন এই ধর্মীয় বিধি 
ব্যবস্থা কোনো অর্থেই আদিম বর্বরতার তুলনায় কম না। কোনো সভ্য দেশ এই প্রথা 
বরদাস্ত করতে পারে না। সুতরাং বেন্টিঙ্ক ভেবেছিলেন যত দ্রুত এই প্রথা রোধে 
ব্যবস্থা নেওয়া যায় ততই মঞ্জাল। গভর্নর জেনারেলের স্বাক্ষরিত সরকারি বস্তব্য 
আমরা খুজে পাব বিচাব বিভাগের নথিতে (বিচার (ক্রিমিন্যাল) ডিসেম্বর ৪, ১৮২৯, 
ক্রমিক সংখ্যা ১০)। 

গুণগত দিক থেকে মিল না থাকলেও সরকার বিরোধী আন্দোলন হিসেবে ১৮৩০ 
সালে তিতৃমিরের আন্দোলন কোম্পানি রাজত্বের শেষ দিকে সাওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি 
বিদ্রোহ কোম্পানিকে প্রথমে বিরন্ত পরে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। আমরা প্রথমে 
তিতৃমিরের কথা লিখতে পারি। 

১৮৩২ সালের বিচার বিভাগের (ক্রিমিন্যাল) শাখার নথিতে পাওয়া যায় যে এই 


১২২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সময় নিসার আলি বা তিতুমির তার নিজস্ব লোকজন সংঘবদ্ধ করতে শুরু করছিলেন, 
জমিদার_ অবশ্যই সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে । এই বিদ্রোহ দমন 
করতে অবশ্য সরকারের অসুবিধে হয়নি €ওই, এপ্রিল ৩, ১৮৩২, ক্রমিক সংখ্যা ৫)। 
আরও তথ্য আছে এই শাখায়। বিদ্রোহী থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি 
কোম্পানির এক অনুগত মানুষের দিকে। 

রামমোহনের কথা লিখেছি। রামমোহনের অনুগামীর কথা লেখা যায়। এই 
অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুর। জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির এই যুবরাজ একই সঙ্গে জমিদার 
ও শিল্পপতি ছিলেন। জমিদারদের কাছে শিল্পপতি আর শিল্পপতিদের কাছে জমিদার 
হিসেবে তার পরিচয় ছিল। 

ঠাকুর পরিবারের বিরাট বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারী হলেও দ্বারকানাথ 
সরকারি চাকরির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি । হযতো তিনি ভেবেছিলেন সরকারি 
চাকুরিয়া হিসাবে কোম্পানির রাজপুরুষদের সঙ্জো তার মেলামেশা অনিবার্যভাবেই তার 
ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের পথ মস্‌ণ করে তুলবে। 

১৮২২ সালে আঠাশ বছর বয়সে দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগনার “সল্ট এজেন্সি'র 
সেরেস্তাদার পদে নিযুস্ত হন। তাঁকে এই পদে নিয়োগের সুপারিশ করে চব্বিশ 
পরগনার সল্ট এজেন্ট ট্রেভর প্লাউডেন সরাসরি লিখেছিলেন : *...8 70010 01 ৬০1৮ 
1011) 0101901001 0110 1০5[00010101110 .. 10 15 & [0015017 01 ৮0০0৫ ০১৫0০০(।01) 210 
/11 00011110910 1110 51001011011 (0 ৬/1)1011 10 15 11017111310. (বোর্ড অভ কাস্টমস 
সেল্ট আযান্ড ওপিয়াম) সল্ট প্রসিডিংস, মার্চ ১৪, ১৮২৩, ক্রমিক সংখ্যা ২১)। ১৮২৮ 
সালের ডিসেম্বরে দ্বারকানাথ ওই বোর্ডের দেওয়ান পদে উন্নীত হন, অবশ্যই এটা তার 
কর্মদক্ষতার নমুনা । বোর্ডের অন্যতম সদস্য এইচ. এম. পার্কার এই সময় তাঁর এক 
প্রতিবেদনে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা সরকারি কর্মী হিসেবে 
দ্বারকানাথের মূল্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট। '.. 1 0017011)0516010 10 ১০৮, 11৩101০8101) ০ 
1)0171১011111) 17010, ৬/1010811 ৬1)101) 1 579010 11 011 10100910111 17৬৩ 
১01089160 11) ৮৭11 200117১1010 0111101110105 11010 ৬৬1)101) 1170 10111. 109৬6 
[0100114.' (ওই, মার্চ ১, ১৮৩৪ পার্কারের মিনিট)। বস্তুত কাস্টমস, সল্ট ওপিয়াম 
পর্যদের নথিতে দ্বারকানাথেব ওপর বিপুল তথ্য পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে তিনি 
কীভাকে সেরেস্তাদার দেওয়ান হিসেবে কোম্পানির রাজস্ব বাড়িয়েছিলেন। তার 
কর্মকাণ্ডে সরকার খুশি হয়েছিল কিন্তু সাধারণ মানুষ খুশি হতে পারেননি । চব্বিশ 
পরগনার কিছু মানুষ দ্বারকানাথ সম্বন্ধে সরকারের কাছে অভিযোগও করেছিলেন। 
ফলত এই সমস্ত তথ্য গ্রাম বাংলার একটা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে 
আমাদের কিছুটা অবহিত করে (ওই, এপ্রিল ১৫, ১৮৩৪, ক্রমিক সংখ্যা ৪১-৪৪)। 
১৮৩৪ সালের আগস্ট ১, দ্বারকানাথ সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর 
জায়গায় এলেন প্রসন্নকূমার ঠাকুর (ওই, আগস্ট ৮, ১৮৩৪, ক্রমিক সংখ্যা ১৫)। 

দ্বারকানাথ পারিবারিক সূত্রে এক বিরাট জমিদারি পরিচালনার ভার পেয়েছিলেন। 


ওপনিবেশিক যুগের নথিপাত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ১২৩ 


বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন শাখায় যে বিশাল জমিদারি 
ছড়িয়েছিল, দ্বারকানাথ সেই সমস্ত জমিদারি পরিচালনায় প্রত্যক্ষ দায়িত্বে ছিলেন। তিনি 
মূলত “1251216 1/91950-এর দায়িত পালন করতেন। নিন্ন বঙ্জো সরকারি রাজস্বের 
মোট আয়ের এক পঞ্চমাংশ তাঁকেই দিতে হত। (বিচার (ক্রিমিন্যাল) বিভাগ, ডিসেম্বর 
১৫, ১৮৪০, ক্রমিক সংখ্যা ১-৩)। 

ওই সময়ের আর এক জমিদার নন্দনের কথা লেখা যায়। রামমোহন, দ্বারকানাথের 
মতন উল্লেখযোগ্য না হলেও বা অনেক ক্ষেত্রেই রামমোহন দ্বারকানাথের বিপরীত 
মেরুতে আসীন হলেও রাধাকান্ত দেব এই সময়ে বাংলা দেশের সমাজ জীবনে যথেষ্ট 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র ছিলেন। এতিহ্য আশ্রয়ী রাধাকান্ত দেব সমাজের প্রাগ্রসর 
ভাবনাচিস্তাকে দেশজ আলোয় দেখতে চেয়েছিলেন। সরকারি নথিতে ১৮২০-৩০ 
সালের কালে তীর সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই আছে। বিচার বিভাগের ক্রিমিন্যাল 
শাখার নথিতে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা অবসানের প্রসঙ্গে তার উল্লেখ আছে। 
সতীদাহ প্রথা অবসানের পর ১৮৩০ সালে রাধাকাস্ত যে “ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন সে 
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত তথ্য আছে এই শাখারই ওই সময়ের নথিতে । রাধাকাস্ত দেবের অন্য 
পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। 

বাংলা দেশে চা উৎপাদন ও প্রচলনে রাধাকাস্তকে পথিকৃতের ভূমিকা দেওয়া যায়। 
১৮৩৪ সালে রাজস্ব দপ্তরের “টি কমিটি'র সচিব জে. গর্ডনকে লেখা তার এই সময়ের 
চিঠি থেকে জানা যায় এই বিষযে তার ধারণা কত স্বচ্ছ ছিল। এই চিঠি থেকে আমরা 
জানতে পারি বিভিন্ন ধরনের চা-এর উৎপাদনে কোন অঞ্চল, কী ধরনের মাটি, 
আবহাওয়া দরকার রোজস্ব পর্ষদ, মার্চ ৭, ১৮৩৪, ক্রমিক সংখ্যা ১০)। 

ভারতবর্ষে চা উৎপাদনে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিযাম বেন্টিঙ্ক উৎসাহী 
ছিলেন। পূর্ষেন্তি “টি কমিটি' তিনিই তৈরি করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল '.. [0 [01077016016 
11179000101. 91 08 080101৬901017 11119117018." চাষযনা থেকে চা-এর বীজ ও দক্ষ 
শ্রমিক আনা হয়। আসাতম চা উৎপাদন নিষে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয রোজন্ব 
দপ্তর, ফেবুয়ারি ১, ১৮৩৪, গভর্নর জেনারেলের চিঠি, ক্রমিক সংখ্যা ১৭৩)। 

কোম্পানি প্রশাসন, ১৭৭০ সাল থেকে নানা দপ্তর, শাখাপ্রশাখায় নানা দিকে 
ছড়িয়ে নিঃসন্দেহে দলিল দস্তাবেজের জগতে বিস্ফোবণ ঘটিয়েছিল, আরও সহজে 
লেখা যায় নতুন নতুন দপ্তরভূত্ত শাখা, উপশাখা নিশ্চিতভাবে দলিলপত্রের ধূসর জগতে 
এক নিঃশব্দ বিপ্লব এনেছিল। এক ভিনদেশি শাসক গোষ্ঠীর প্রশাসনিক পদ্ধতি ও 
দৃষ্টিভঙ্সির সঙ্গ পূর্বতন দেশীয় শাসন পদ্ধতির পার্থক্য অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল। 

আমরা ডাক বিভাগের কথা লিখতে পারি। শুরু থেকে এই বিভাগ সরকারের 
জেনারেল বা সাধারণ বিভাগের অস্তর্ভুস্ত ছিল। ১৮২০ সালে গভর্নর জেনারেল তার 
এক আদেশ বলে ডাক বিভাগের দপ্তর বদল ঘটান। ডাক বিভাগ এল রাজস্ব পর্যদের 
অধীনে । 


১২৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারি ২৫ তারিখে লেখা চিঠিতে গভর্নর জেনারেল উল্লেখ 
করেছিলেন কেন ও কোন কারণে এই দপ্তর বদল করা জরুরি হয়ে উঠেছে। মার্চ ২০, 
১৮২০ সাল থেকে ডাক বিভাগের কাগজপত্র-কার্ধ বিবরণী ইত্যাদি আলাদাভাবে রাখার 
ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২৯ সালের 'রেগখুলেশন-১' অনুসারে রাজস্ব পর্যদের নতুন নাম 
হয় সদর বোর্ড । 

ওই সমস্ত কাঠামোগত পরিবর্তনের সুযোগ-সুবিধা বাদ দিয়েও বলা চলে ডাক 
বিভাগের ইতিহাস রচনায় এই সমস্ত তথ্যের সঙ্চো পরিচিত হওয়া জরুরি। ডাক 
হরকরাদের কাহিনি, বা গ্রামাঞ্চলের ডাক পিয়নদের কথা আছে রাজস্ব দপ্তরের 
নথিতে । জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে 'রানার' ছুটে চলার কাহিনি আমাদের রোমাঞ্চিত 
করে-হয়তো বা ব্যঘিত। 

রাজস্ব দপ্তরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রের কথা আমি উল্লেখ করেছি। দু-চারটি 
নতুন বিষয়ের উল্লেখ করব আবার । যেমন ১৮২৫ সালে মে ও জুন মাসে রাজস্ব 
দপ্তরের কার্ধবিবরণীতে ১৮ ও ১২-১৯) কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যস্ত 
রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনার সঙ্জো আমরা পরিচিত হই। এই পরিকল্পনা করেছিল 
জেসপ ত্যান্ড কোম্পানি । 

কোম্পানির ১৮৩৩ সালে চার্টার আ্যাক্টের পর ওঁপনিবেশিক প্রশাসনে ভারতীয়দের 
যোগদানের সুযোগ বৃদ্ধি হয়। এক অর্থে যা ছিল কোম্পানি প্রশাসনের ভারতীয়করণ। 
তৈরি হয় নতুন সরকারি পদ : “ডেপুটি কালেক্টর'। রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রে এই পদে 
সম্ভাব্য প্রার্থীদের সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। এই সমস্ত প্রার্থীদের সকলেই 
ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রান্তন ছাত্র। ছিলেন রসিককৃয্ন মল্লিকের মতন হিন্দু কলেজের 
তুখোড় ছাত্র । ডেপুটি পদই কোম্পানি আমলে ভারতীয়দের জন্য সৃষ্ট সর্বোচ্চ পদ। 
রাজস্ব দপ্তরের ১৮৩৩-৩৪ সালের পরবর্তী সময়ের কাগজপত্রে ডেপুটি পদপ্রার্থীদের 
সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্থাৎ ছাত্রদের পারিবারিক, সামাজিক পরিচয় বের্ণ উল্লেখ 
করে) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয় পাওযা যাবে। প্রাক-ডেপুটি যুগে বিচার বিভাগে 
ভারতীয়দের সর্বোচ্চ পদ ছিল “প্রিন্সিপাল সদর আমিন'-_ প্রিন্সিপাল সদর আমিনদের 
বিষয়ে জানা যাবে বিচার বিভাগ (সিভিল)-এর ১৮৩০-৩১ সালের নথিপত্রে, ফলত 
এই দুই দপ্তরের নথিতে বাঙালি মধ্যবর্তী শ্রেণির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যাবে। 
সরকারি চাকুরি-নির্ভর বাঙালি মধ্যবর্তী শ্রেণি সেমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় 'অকুপেশনাল 
গ্রপ') সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যের পরিচয় বিচার ও রাজস্ব দপ্তরের নথিতে পাওয়া 
যাবে। 

কোম্পানি আমলের একাধিক প্রধান-প্রধান দপ্তরের মধো সাধারণ বিভাগ বা 
জেনারেল ডিপার্টমেন্টের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। চাকুরি-নির্ভর একটা 
সম্প্রদায় সম্ত্ধে এখানে যে ধরনের তথ্য আছে তা সব সময়েই আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করতে পারে। 

সাধারণ বিভাগ স্থাপিত হয় ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর ২৩-এ। প্রথমে এই দপ্তর 


ওঁপনিবেশিক যুগের নথিপাত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ৬ ১২৫ 


জনস্বার্থ সম্পর্কিত রোজনীতি বহির্ভূত) বিষয়গুলির ওপর নজবদারি করত। শুরুতে 
সাধারণ বিভাগ “পাবলিক ডিপার্টমেন্ট নামে পরিচিত ছিল। ১৮১৮ সালের জুন মাসে 
এই পাবলিক ডিপার্টমেন্ট সাধারণ বা জেনারেল ডিপার্টমেন্ট নামে পরিচিত হল। 
১৮৩৩ সাল পর্যস্ত ১৭৮৩ থেকে) এই বিভাগের সমস্ত কাগজপত্র দিল্লির জাতীয় 
অভিলেখালয়ে রাখা আছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই বিভাগের 
নথিপত্র দেখা জরুরি । 

এই দপ্তরের নথিতে ১৮৩৪ সাল থেকে পাওয়া যাবে শিক্ষা, চিকিৎসা, ডাক, মুদ্রণ, 
সংবাদপত্র ও বিদেশের ভারতীয়দের কুলি হিসাবে পাঠানোর মতন ঘটনাবলি । 

বিশদভাবে লেখা যায় মহাফেজখানার সংরক্ষিত সাধারণ বিভাগের নথিতে পাওয়া 
যাবে (১) শিক্ষক, (২) চিকিৎসক অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক গোষ্ঠীর কথা৷ এই 
দুই গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সাফল্য ব্যর্থতা ও তজ্জনিত কারণে তাদের ক্ষোভ অনেক 
নজির এই দপ্তরের দলিলপত্রে পাওয়া যায়। 

এই বিভাগের জুলাই ১৮৩৬ সালের নথিতে পাওয়া যাবে কলকাতার প্রথম 
সাধারণ প্রশ্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে জমি চেয়ে রসময় দত্ত, ছ্বারকানাথ 
ঠাকুর প্রমুখের আবেদন সোধারণ বিভাগ জুলাই ২০, ১৮৩৮, ক্রমিক সংখ্যা ১২)। 
শর্তাধীনে সরকারের পক্ষ থেকে ট্যাংক ক্ষোয়ারে বর্তমান ডালহৌসি স্কোয়ার) স্যার 
চার্লস মেটকাফের স্মরণে গ্রন্থাগার ভবন গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (ওই, 
মে ২৭, ১৮৪০, ক্রমিক সংখ্যা ১৮)! 

উনিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছরে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে চিত্তাকর্ষক 
বোধকরি শিক্ষকতার জন্য বাঙালি যুবকদের আবেদন । ফলত এই সমস্যা শুরু হযেছিল 
হিন্দু কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রদের নিয়ে। উল্লেখ করতে পারি, ১৮২৮ সালে 
রেভারেন্ড কৃষ্নমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সুদূর আগ্রা স্কুলে ইংরেজি শিক্ষক পদের জন্য 
আবেদন করেছিলেন কিন্তু পাননি । একটা পদের জন্য একাধিক শিক্ষিত যুবকের ছুটে 
যাওয়া এবং শেষে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অনেকের ফিরে আসার মধ্যেই শিক্ষিত 
বাঙালি ভদ্রলোকের হতাশা, ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল। 

১৮৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে রাজশাহির রামপুর-বোয়ালিয়া স্কুলে পণ্ডিতদের পদে 
নিয়োগের সংবাদে জানা যায় ওই পদের জন্য একাধিক আবেদন পড়েছিল । 
আবেদনকারীদের কয়েকজন দূর অঞ্ক্লল থেকে এসেছিলেন, একজন আবেদনকারী 
এসেছিলেন সুদূর ঢাকা থেকে (ওই, জানুয়ারি ২৯, ১৮৪৪)। 

শিক্ষিত তরুণদের সামনে শুধু চাকরি পাওয়াই সমস্যা ছিল না, স্বল্প বেতনের জন্য 
তারা যে এই পদ নিয়ে খুশি থাকতে পারতেন না এমন উদাহরণ দেওয়া যায়। আমরা 
রামতনু লাহিড়ীর কথা লিখতে পারি। 

১৮৪৬ সালের জানুয়ারি ২৭-এ হিন্দু কলেজ থেকে কৃর়নগর কলেজে বদলি 
হওয়ার পর রামতনু লাহিড়ীর মাস মাহিনা কমে যায়। ক্ষুব্থ রামতনু সরকারের কাছে 
বেশি বেতন চেয়ে আবেদন রাখেন €ওই, ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৮৪৬, ক্রমিক সংখ্যা ২০)। 


১২৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


উপর্যুস্ত উদাহরণগুলি বিক্ষিপ্ত বলে আমরা বাতিল করতে পারি না। সাধারণ 
বিভাগের এমন অনেক আবেদন নিবেদন পাওয়া যাবে যা থেকে আমাদের পক্ষে 
চাকুরিজীবী শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের ১৮৪০ সালের কালে হতাশার আলেখ্য তৈরি 
করতে পারা যায়। সূচনা পর্ব থেকে শিক্ষিত বাঙালিরা যোগ্যতা অনুযায়ী যেমন কাজ 
পাননি তেমনই পদ অনুযায়ী বেতনও মিলত না তীদের। 

সাধারণ বিভাগের নথিপত্র দেখলে এই সময় বাংলা দেশের স্কুল ও শিক্ষকদের 
হালহকিকত জানতে পারা যায়। ১৮৪৮ সালের সাধারণ বিভাগের এক প্রতিবেদন 
থেকে বাংলা বিভাগের সরকারি ও অন্যান্য সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা 
জানতে পারি। এই প্রতিবেদন থেকে আমরা জেনেছি ১৮৪৭ সাল পর্যস্ত বাংলা 
বিভাগের (১) সরকারি-বেসরকারি সাহায্প্রাপ্ত স্কলের সংখ্যা (২) শিক্ষকদের সংখ্যা 
(৩) মাস মাহিনা ৫8) বয়স ও তাদের নিযোগ পদ্ধতি ইত্যাদি ওই, ফেব্রুয়ারি ১৬, 
১৮৪৮, ব্রমিক সংখ্যা ৫১)। 

ওই বিভাগের নথির একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে বাঙালি চিকিৎসকদের কথা। 
১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলার এঁতিহ্য আশ্রয়ী 
শিক্ষাব্যবস্থায বৈদ্য ও হেকিঘি প্রথায়, যে গুণগত পরিবর্তন এসেছিল তার পূর্ণ পরিচয় 
আছে এই বিভাগের নথিতে । বিশেষ করে বাঙালি চিকিৎসকদের সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যের 
সন্ধান পাওযা যাবে এখানে । মেডিকেল কলেজের সফল ছাত্ররা সরকারি চাকরিতে 
যোগ দিযে সাব আসিস্টেন্ট সার্জেন নামে পরিচিত হতেন। এঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে চাকরি নিয়ে যেতেন। 

ওই বিভাগের মে ১৮৪৭ সালের নথি থেকে আমরা খবর পাব চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
উচ্চতর শিক্ষার জন্য লন্ডনে পাঠরত চার ছাত্রের কথা । তীক্ষ অধ্যবসায় ও চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের কঠোর অনুশীলনে এঁরা মুগ্ধ করেছিলেন লম্ডনে এঁদেরই অভিভাবক ও 
শিক্ষক ডান্তার এইচ. এইচ. গুডিবকে। তিনি এইসময তার এক প্রতিবেদনে 
লিখেছিলেন : :...1115 10810009১10 017 ৬1101 (1109 100৬০ 1170 01) 001001101710% 01 
১1)0১/118 [08111619110] 09100115101 70004111115 1100 5010170505 2114 1[01910১510701 
170৬1১05০01 10110 ৮৮০১০) ৬/৫)110 0104 11101 11) ২0101) 01005150180 01০ ০0002] 10 
(10010101৩01 10110 581001১ " (ওই, মে ২৬, ১৮৪৬, ক্রমিক সংখ্যা ৭)। 

এই চার ছাত্র : দ্বারকানাথ বসু, ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, সূর্যকুমার 
সর্বাধিকারী (বিদেশে পাড়ি দেওয়া প্রথম ভারতীয় ছাত্র)। উদাহরণ না বাড়িয়ে বরং 
অন্য তথ্যের স্বাদ নেওয়া যাক। 

১৮৫০ সালের দশক বাংলা দেশ একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনায় সমৃদ্ধ । সরকার 
বির্লোধী রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পাশে ছিল সামাজিক পট পরিবর্তনে এক রাজকীয় পদক্ষেপ । 
বৌম্ধিক চিত্তা চেতনার সর্বোচ্চ আধার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মতো ঘটনা। 
কলকাতার চিস্তাভাবনার রাজ্যে এ সমস্ত ঘটনা অবশ্যই পাল! বদল সূচিত করেছিল । 

আমি সতীদাহ নিয়ে সরকারি ভাবনার কথা লিখেছি। সতীদাহ অবসানের 


ওপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ৬ ১২৭ 


অনেকদিন পর এমন প্রশ্ন তোলা অসংগত ছিল না বোধকরি, যে বাল্য বিধবাদের 
ভবিষ্যৎ কী! সতীদাহ অবসানের বেশ কিছু বছর পর এই সমস্যা মেটাতে এগিয়ে 
এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । আদ্যস্ত মানবিক এই মানুষটিকে সরকার শ্রদ্ধা ও ভয় 
করতেন। 

বিদ্যাসাগরের চিস্তাভাবনার সামাজিক উপযোগিতা মেনে নিয়ে বিধবাবিবাহ আইন 
গ্রহণ করার আগে সরকার জনমত যাচাইয়ের চেষ্টা করেছিল। প্রস্তাবিত আইন 
সকলের কাছে কী গ্রহণীয় হবে? এমন ভাবনা কোম্পানির রাজপুরুষদের বাধ্য 
করেছিল বিচারকদের মতামত নিতে । বিধবাবিবাহ বিষয়ক এই ধরনের যাবতীয় 
তথ্যের হদিস পাওয়া যাবে বিচার ও সাধারণ বিভাগেব নথিপাত্রে, বিশেষ করে 
১৮৫৫-৫৭ সালের কাগজপত্রে । বিধবাবিবাহ নিযে বিচারকদের অভিমতের সব্ধান 
পাওয়া যাবে সাধারণ (সোধারণ) বিভাগের নথিতে সোধারণ, আগস্ট ৭, ১৮৫৬, 
ক্রমিক সংখ্যা ১৬)। 

বিধবাবিবাহ আইন বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে বড়োমাপের ঘটনা, 
বড়ো ভাবনার জয়। অনেকদিন আগে স্বয়ং রামমোহন যেমন আমাদের অন্ধকারের 
জগটা মুছে দিতে চেয়েছিলেন, তেমনি ১৮৫০ সালের কালে বিদ্যাসাগর সেই কাজটিই 
করতে এগিয়ে আসেন। সামাজিক কল্যাণে সরকারি সাহায্য নিতে রামমোহনের মতন 
বিদ্যাসাগবের আপত্তি ছিল না। 

বিধবাবিবাহের কথা থাক। সাধারণ বিভাগের আরও কিছু জরুরি তথ্যের সন্ধান 
নেওয়া যেতে পারে। ১৮১৭ সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার 
চল্লিশ বছর পর কলকাতায় গড়ে উঠল উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয। এই সময়ের মধ্যে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল নানা গুণমানের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান। বাংলা দেশের এঁতিহ্য অধ্যষিত মাটি চ্চশিক্ষার জোযারে ভেসে গিয়েছিল । 
পাঠশালা-বিদ্যালয়-উচ্চবিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠানিক বৌদ্ধিক চর্চার 
এই অগ্রগতি অবশ্যই এই সময়ের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। 

সাধারণ বিভাগের এপ্রিল ১৮৫৪ সালের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎ 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা নিয়ে রামগোপাল ঘোষের প্রতিবেদন, পরের বছরের 
প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রেসিডেন্সি কলেজ 
প্রতিষ্ঠায় সরকার এগিয়ে আসছে। কিশোরীচাদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, পিযারীচরণ 
সরকার, প্যারিচাদ মিত্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র কলকাতায় শিল্প মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলার 
জন্য সরকারি সাহায্যের যে আবেদন করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে এই 
বিভাগের ১৮৫৫ সালের কার্যবিবরণীতে (ওই, মে ১৫, ১৮৫৫, ক্রমিক সংখ্যা ৭৩)। 
এই প্রস্তাবের পক্ষে সিসিল বিডনের অভিমত আছে। 

১৮৫৬ সালে কলকাতায় প্রথম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলার সংবাদ 
পাওয়া যাবে ওই বিভাগের নভেম্বরের কার্য বিবরণীতে (ওই, নভেম্বর ২৭, ১৮৫৬, 
ক্রমিক সংখ্যা ৯৬-৯৭), ১৮৫৭ সালে কলকাতায় গড়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয়। 


১২৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে বিপুল তথ্য নথিবদ্ধ আছে সাধারণ 
বিভাগের এই সময়ের প্রতিবেদনে €ওই, এপ্রিল ২, ১৮৫৭, ক্রমিক সংখ্যা ৬১-৬৩ 
ও ৬৯)। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের প্রথম অধিবেশনের কথা আছে। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছর কোম্পানি রাজত্বের শেষ। কলকাতার 
বাইরের জগতে তখন কি চলছিল ? ওপনিবেশিক শাসন নানাভাবে সুদৃঢ় করার পাশে 
ছিল অখ্যাত কিছু মানুষজনের ক্ষোভ। বিদ্রোহ নয়? তিতুমিরের আন্দোলনের ঠিক 
তেইশ বছর পর দক্ষিণবঞ্জে কোম্পানি শাসন এক মারাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হয় যা 
বোধ করি তাদের কল্পনায় ছিল না। বীরভূমে এসময় শুরু হয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। দুস্থ 
সহায়সম্বলহীন অরধতুন্ত সাঁওতালরা কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে 
বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিল তার উপমা ইতিহাসে খুব বেশি নেই। থাকলেও এতে এই 
বিদ্রোহের গুরুত্ব হাস পাবে না। 

সাওতাল বিদ্রোহের খবর পাওয়া যাবে বিচার বিভাগের নথিতে । রাজমহল 
সাহেবদের কাছে ঠাকুরের “পরোয়ানা' পাঠিযে দুই সীওতাল বিদ্রোহী যুবক সিধু ও 
কানহু জানিয়েছিলেন : “..7770 7770160901170১ 4050617060 1 (10180005০01 9০400 
1৬1011000.../০0 ১০110 0174 501141015 11510 ৮/101)110015001 17117705011. 101101 
021505 ৮/11] 00180 1011190150015 2551১101100." (বিচার বিভাগ, অক্টোবর ৪, ১৮৫৫ 
ক্রমিক সংখ্যা ২০)। 

সাহেবরা সিধু কানহু'র পরোয়ানায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল? ভয় না পেলেও কিছুটা 
বিব্রত হয়েছিল। সাঁওতালদের বিরুদ্ধে শুরু হয় সামরিক অভিযান। সরকারের নির্দেশ 
ছিল : :...1100 ১0120110175 10051 10 0217104 ৮/11) (01700 010015-" €ওই ক্রমিক 
সংখ্যা ১১৯, ১২০)। ওই প্রতিবেদনে পাওয়৷ যাবে ব্রিচার্ডসনের তৈরি এই বিদ্রোহ 

ংসের রূপরেখা যেখানে দেখানো আছে কোম্পানির সিপাহি বিদ্রোহ দমনের নকশা 
(ওই, ক্রমিক সংখ্যা ১১৯-১২০)। 

সাঁওতাল বিদ্বোহ সফল হয়নি । কানহু ধরা পড়েছিল। বির বিভাগের ডিসেখরের 
প্রতিবেদনে কানহু সাওতালের বন্তব্য আছে। কানহু'র কথায় শিহরন জাগে আজও 
(বিচার বিভাগ, ডিসেম্বর ২০, ১৮৫৫. ক্রমিক সংখ্যা ১৩১-১৩২)। 

সাওতালদের কোম্পানি বিরোধী তীক্ষ মাদল ধ্বনি থামতে না থামতেই অশাস্ত হল 
কোম্পানির বেতনভোগী সিপাহিরা। নানা কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সেনা 
ছাউনিতে নানা ধর্ম বর্ণের ভারতীয় সৈনিক সর্শস্তিমান কোম্পানি বাহাদুরের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করে পলাশি যুদ্ধের একশো বছর উদ্যাপন করল বলা যায়। ভিনদেশি 
শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সার্বিক আন্দোলন । বিদ্রোহের আগে অন্য 
তথ্য দেখা যাক। 

১৮৫৭-এ হুগলি নদীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার চিস্তিত হয়ে উঠেছিল। তখনই কী পলি 
জমে নদীর যাত্রাপথ রুদ্ধ হয়ে পড়ছিল ? এমনই নদীর ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে- গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য আছে এই বিভাগেরই এপ্রিলের কার্ধ বিবরণীতে ক্রেমিক সংখ্যা ৩৮)! 


ওঁপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ঙ ১২৯ 


সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে বিচার বিভাগের নথিপত্রে অনেক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া 
যাবে। সমস্ত তথ্যের বিবরণ দেওয়া সম্ভব না। কয়েকটি উল্লেখ করব। বাংলা 
বিভাগের হাজারিবাগ, বাকুড়া, বর্ধমান, কলকাতা ও ঢাকায় যে ব্যাপক সেনা বিদ্রোহ 
ঘটেছিল তার বিবরণ পাওয়া যাবে বিচার বিভাগের ১৮৫৭ সালের (আগস্ট থেকে 
ডিসেম্বর পর্যস্ত) নথিপত্র । 

যশোহরের কোম্পানির সেনা ছাউনির একজন বিদ্রোহী, সিপাহি নিধিরামকে 
সরকার বিরোধী কার্যকলাপে প্ররোচিত করার জন্য ফাসি দেওয়া হয়েছিল। এই 
চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যাবে এই বিভাগের নভেম্বরের কার্যবিবরণীতে (ওই, ক্রমিক 
সংখা ১৮২)। অখ্যাত অজ্ঞাত এক সৈনিক ভিনদেশি শাসন থেকে মুস্ত হওয়ার স্বপ্ন 
নিযে ফাঁসির দড়ি গলায় পবেছিলেন। কেন-না পরাধীনতা তার পছন্দের ছিল না। 
সর্বত্রই এমন কিছু ঘটলে ইতিহাস অনা খাতে বইত। 

ওই স্বপ্নের অনা দিক ছিল। বাঁকুড়ার কিছু মানুষ পরাধীনত! ও স্বাধীনতার মধ্যে 
কোনও লক্ষ্মণরেখা টানতে প্রস্তুত ছিল না। বাঁকুড়ার 'সোনামুখী ক্লাব'-এর সদস্ারা ওই 
বিদ্রোহকে কি চোখে দেখেছিল? বিচার বিভাগের নথিতে পাওয়া যাবে : *.. শাও 
[01051010170 01 1017৩ 901011)811511 00101 00০]01% 911৩01৩এ (010 1111015(0101 ৩০1741101 
01 0100 ১০1১6৮১ 211৬100101 (ওই, আগস্ট ১০, ক্রমিক সংখ্যা ১৪৫-১৪৬)। ইতিহাস 
আমাদের নিয়ে মাঝে মাঝে মজা কবে। 


খ্ 
সাধারণ পর্ষদ : জেনারেল কমিটি অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন 
আমাদের নথির ইতিহাস থেকে বলা যায শিক্ষ: সংক্রান্ত স্বল্প কিছু তথোর সম্ধান 
মিলবে রাজস্ব দপ্তরের ১৭৮০'র ও পরবর্তীকালের দলিলপত্রে। কেন 'শিক্ষা'র মতন 
বিষয় রাজস্ব দপ্তরের সঙ্জো যুস্ত ছিল তাব উত্তর আমাদের জানা নেই। ১৭৮০ তে 
কলকাতা মাদ্রাসা নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস যে শ্বেতপত্র রচনা করেন তাব সন্ধান 
মিলবে রাজস্ব দপ্তরের এই সমযের নথিতে । নবাবি আমলের আইন কানুন তখনও 
বাতিল হয়নি বলেই গভর্ণর জেনারেল কলকাতা মাদ্রাসা নিষে চিন্তাভাবনা করতেন। 
তিনি জানতেন কোম্পানিব বিচার বিভাগে কলকাতা মাদ্রাসাঘ পড়া ছেলেদের দরকার 
হবে বেশি। হেস্টিংসের ভাবনায় ভুল ছিল না। 

তবু পরিবর্তন যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন তাকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা 
যায় না। কোম্পানির শাসকগোষ্ঠী, ওয়ারেন হেস্টিংসের উত্তরসূরিরা, উনিশ শতকের 
প্রথম দশকের শেষেই বুঝেছিল পূর্বাঞ্চলের এই শহর ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান হয়ে 
উঠবে, যদি যথোপযুন্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়! ১৮১৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত 
হল হিন্দু কলেজ। স্কুলের প্রতি কলকাতার বাঙালিদের উৎসাহ দেখে বোঝা গিয়েছিল 
এই ভিনদেশি শিক্ষা গ্রহণে তাদের আদৌ কোনো দ্বিধা নেই, ধরং তারা একটু বেশি 
উৎসাহী । শিক্ষাব জন্য ভিন্ন ও স্বাধীন সংস্থার প্রয়োজন । 


১৩০ প্ জানা অজানা মহাফেজখানা 


সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থায় ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে কোম্পানির 
টেরিটোরিয়াল রেভিন্যুর সচিব হন্ট ম্যাকেনজি সরকারের কাছে পাঠানো তাঁর এক 
স্মারকে শিক্ষা পর্যদ গড়ার যে প্রস্তাব রেখেছিলেন সরকার তা মেনে নিয়েছিল। 
১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্টের এক সিদ্ধান্তে 
ম্যাকেনজির প্রস্তাব মতন শিক্ষা পর্ষদ গঠনের সংবাদ পাই আমরা । এই পর্ষদ গঠনের 
অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার হালহকিকত দেখা । 

ন'জনের ওই শিক্ষা পর্ষদের নাম হল “জেনারেল কমিটি অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' 
সদস্যদের অনেকেই ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ । এই শিক্ষা পর্যদের অস্তিত্ব ছিল ১৮৪২ 
সালের জুলাই ১০ পর্যস্ত। জেনারেল কমিটির এরপর নাম হয় “কাউন্সিল অভ 
এডুকেশন । 

জেনারেল কমিটির তত্বাবধানে বাংলা বিভাগের সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানান 
ধরনের ইংরাজি, বাংলা স্কুল। মনে হবে জেনারেল কমিটির হাতে বাংলা বিভাগে 
শিক্ষায় জোয়ার এসেছে। কোথায় পূর্ব বাংলার কুমিল্লা আর কোথায় পশ্চিম ভারতের 
আজমিব, হোসেঙ্জাবাদ। সব অঞ্চলের মানুষজন কোম্পানি বাহাদুরের বদান্যতায় গড়ে 
ওঠা এই সমস্ত স্কুল, বিদ্যাযতনে হয়তো-বা কিছুটা বিস্মযভরা চোখে তাকিয়ে থাকত। 
এই সমস্ত স্কুলে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও পারসি ভাষার চর্চা হত। জেনারেল কমিটির 
প্রতিবেদনে সাধাবণভাবে পাওয়া যাবে এই সমস্ত শ্ুুল প্রতিষ্ঠা সবকারের 
এমিকা, সাধারণের মধে) এব প্রতিক্রিযা, শিক্ষকদের 'মাস' মাহিনা, শিক্ষক ছাত্রদের 
সামাজিক অবস্থানের পরিচয় ইত্যাদি। 

১৮২৩ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত এই আঠাবো বছরের ইতিহাসে বংলা দিআগ ও 
৬গুব ভারত জুড়ে যে শধু শিক্ষা প্রসাবেব সঙ্জো পরিচিত হই তা নয, আয়বা এই 
সমযেব আথ-সামাজডিক ইতিহাসের নতন নতুন হদিস পেভে শুরু ববি। জেনারেল 
কমিটি খখিপত্র খেকে মামনা জানতে পাবি শিক্ষা প্রসাবের স্ঞ্জো ্তাপ্রাভভাবে 
ডিমে ছিল পিভিন সামাজিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রবাশের শিকড়, শিক্ষা ততভাবে 
অএাহিক স্পা আসনের শত হবে উদ্োহল  ৩খ/ কিঠে খান বা 1) এ বশেজ 
ধর উত্তীণ হাত্রণ! ১৮১৮ আদি এখবে বালা দম হাঁকিয়ে দেশেন অন্ত -৮ছিল 
চাবার না শিশ্কতার আশাষ! 

জেনাবেল কমিট্টিব 'কপি বুক অভ লেটাবস' এই শিরোনামে প্ক্ষিত ১৮ ২৮- 
সালের নথিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি ১৮২৮ সালে আখা স্কুলে নাট 
শিক্ষকের পদে অনেকের সঙ্জো বৃ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায জেনারেল কমিটিব কাছে 
পাঠানো তার বিশেষ একটি আবেদনপত্রে নিয়োগকর্তাদের জানিয়েছিলেন ওই পদের 
মৌখিক পরীক্ষার দিন যেন আশ্বিন মাসে ফেলা হয়, তার পক্ষে ভাদ্র মাসে বাড়ি থেকে 
আগ্রায় যাত্রা করা সম্ভব হবে না। 

ডিরোজিযোর অনাতম ঘনিষ্ঠ কৃষ্নমোহনের এই অনুরোধপত্র কী প্রমাণ করে? 
কৃষ়্মোহন তার এই অনুরোধপত্রে জানিয়েছিলেন তিনি কুলীন ব্রাম্মণ, তাঁর পক্ষে হিন্দু 


ওপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ঙ ১৩১ 


শান্তর অনুযায়ী ভাদ্র মাসে কোনো কারণে 'গৃহত্যাগ' সম্ভব নয়। এই ধরনের চাকরির 
আবেদনপত্র ও বিখ্যাত শিক্ষকদের দেওয়া শংসাপত্রের বস্তব্যের সঙ্জো আমরা 
পরিচিত হতে পারি জেনারেল কমিটির কাগজপত্র থেকে । অন্যদিকে সরকারের পক্ষ 
থেকে ১৮২৩ সালের শেষের দিকে কলকাতায় যে সংস্কৃত কলেজ গড়ে তোলার 
উদ্যোগ নেওয়া হয় তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন রামমোহন রায়। স্বয়ং গভর্নর 
জেনারেল লর্ড আমহার্্টকে এই সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে রামমোহন তীর ক্ষোভ 
জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন জি. সি. পি. আই জুলাই ৩১, ১৮২৩, ডিসেম্বর ৩, ১৮২৪, 
খণ্ড ১)। রামমোহনের ওই চিঠি সরকারি মহলে ঝড় তুলেছিল। 

সরকারের উপ-পারসিয়ান সচিব জেনারেল কমিটিকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন 
যে সংস্কৃত সম্বন্ধে রামমোহন এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন চিঠি লিখেছেন : 
ক্ষুব্ধ উপ-সচিব জেনারেল কমিটিকে পাঠানো তীর এক চিঠিতে লিখেছিলেন : *77৩ 
19010 01 [90111110101] [২5৮ 1511010075110100 10 5০1] (01 01) 217১৬/৩] 07 0170 [011 
90০0৬-্া]07010 (ওই)। 

১৮২৩-৩০ সালের মধ্যে জেনারেল কমিটির কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা 
করলে আমর! বুঝতে পারব এঁতিহ্য আশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা আর সামাজিক আচার 
ব্যবহারের ওপর ইংরেজি শিক্ষা কত সৃক্্সরভাবে তার প্রভাব ফেলে চলেছিল। সাধারণ 
শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে জনাবেল কমিটির নথিপত্রে এই সংস্থার শেষ 
দিন পর্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই সমযে বাংলা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে 
কীভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল বা ইংরেজি শিক্ষাৰ আশীর্বাদ নিয়ে কীভাবে 
শিক্ষিত যুবকরা চাকরির খোঁজে সারা দেশে ছড়িযে পড্ছিল সে সমস্ত সংবাদ 
(জনাবেল বীষটির নথি থেকে পাওযা যাবে । £খানে আবও কিছু সংলাদ জেনাবেল 
কমিটির নথি থেকে নেও্যা যেতে পারে । ১৮২২ সালে কলকাতা প্রতিষ্ঠিত নেটিভ 
মেডিকেলে ইনস্টিটিউশনের অন্যতম শাখা হিসেবে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ ও 
মাদ্রাসায় যথাব্রমে বৈণকি ও হউনানি শ্রেণি খোলা হয। মাদ্রাসা ও সংস্কত কলেজের 
গহীত বাবস্থা নিযে জেলাবেশ কমিটির নখিপতে যে তথা পাওয়া যাষ তা অবশাই 
বাংলাব ব্ক্ষণশীল দদাজকে নতন করে দেখার পক্ষে মখে্ট। আমবা বিশেষভাবে 
নজর বাখব সংস্কৃত কলেজে পাঠরত বৈদাক ও মাপ্রাসার ইউনানি শ্রেণির ছাত্রদের 
ওপর। এই দুই শ্রেণির ছাত্ররা রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে শারীরবিদ্যা বিষয়ে যে 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল তা এই সময়ের ক্রমবর্ধমান সামাজিক পরিবর্তনের পরিচয রাখে। 

কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা আপাত সংস্কার ঝেড়ে ফেলে অথঢ শঙ্কিত 
চিন্তে মৃত পশুদেহ ব্যবচ্ছেদে যেভাবে এগিয়ে এসেছিল তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে 
জেনারেল কমিটির প্রতিবেদনে । নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের সুপার জন টাইটলার 

₹স্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণির ছাত্রদের বিষয়ে এই সময়ে তার এক প্রতিবেদনে 
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1০১১০17১.' টাইটলার তার প্রতিবেদনে বৈদ্যক শ্রেণির ছাত্রদের উচ্ছৃসিত প্রশংসা 


১৩২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 
করেছিলেন জে. সি. পি. আই সেপ্টেম্বর ১৮২৬-ফেব্রুয়ারি ১৮২৮, পার্ট ৩, খণ্ড ৬)। 


অন্যদিকে কলকাতা মাদ্রাসার ইউনানি শ্রেণির ছাত্রদের ড. রাসেলও তার 
প্রতিবেদনে প্রশংসা করেছিলেন। 

১৮৩০ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 
কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা । ১৮৩৫ সালের জুন মাসে জেনারেল কমিটির 
পৃষ্ঠপোষকতায় এই কলেজ গড়ে উঠেছিল । বাংলা দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
পালা বদলের সূচনা হল এইভাবে । জেনারেল কমিটির এই সময়ের নথিতে মেডিকেল 
কলেজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। শুধু প্রশ্ন উঠছিল শিক্ষা মাধ্যম নিয়ে। 
জেনারেল কমিটির সদস্যরা দ্বিধা বিভন্তু হয়ে পড়েছিলেন। অনাতম সদস্য 
ট্রেভেলিযনের প্রশ্ন ছিল ' বিদেশি ভাষায় লেখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কোন পরস্তক 
বাংলা, ফারসি বা হিন্দুস্থানি ভাষায অনুবাদ করে ছাত্রদের পড়ানো হবে? জি. সি. 
পি. আই, ১৮৩১-১৮৩৩, (৩) মিনিট, সি. ই. ট্রেভেলিয়ন)। ট্রেভেলিয়নের মিনিটে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা আছে কোন প্রেক্ষাপটে ইংরেজিকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
পঠন-পাঠনেব অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। 

একথা নিশ্চিতভাবে লেখা যায় ১৮২৩-১৮৪২ সালের মধ্যে ওই কমিটির মূল 
কার্যবিববণী, এই কমিটির পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠিপত্র, কমিটির বিভিন্ন সদস্যের এই 
সমযে লেখা নানান বিষষের “মিনিট, বিভিন্ন স্কুল কলেজের আয়-ব্যয়ের হিসাব, 
স্কল/কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকারি সাহায্য, শিক্ষকদের বেতন, স্কুল/কলেজ থেকে উত্তীর্ণ 
ছাত্রদের শিক্ষক পদের জন্য আবেদন ও আরও নানান বিষষের তথ্যাবলি থেকে এই 
সময়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষার হালহকিকত সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি। 
জেনারেল কমিটির বিচিত্র সমস্ত নগিপত্রেব মধো নানা কারণে জরুরি বোধকরি এক 
খণ্ডে ধরে রাখা 'চাকপির আবেদনপত্রগুলি' ১৮৪৩৫ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যস্ত 
ছ'বছবের শিক্ষক পদের জন্য লেখা এই আবেদনগত্র থেকে চাকুরির জন্য শিক্ষিত 
তবুণদের বাকুলতা বোঝা যায়। শিক্ষক পদপ্রার্থীরা আবেদনের পক্ষে তাদের 
শিক্ষকদের শংসাপত্রও পাঠাতেন। 

জেনারেল কমিটি গড়ে ওঠার প্রথম আঠারো বছরের এই ইতিবন্ত সম্পূর্ণ নয। তবু 
অনেক ছোটো বড়ো সংবাদেব সাহায্যে আমরা জেনে যাই আমাদের এঁতিহা আশ্রযী 
শিক্ষা ব্যবস্থা অতি দ্রুত পালটিয়ে যাচ্ছে, এক ভিনদেশি ভাষার অমোঘ আকর্ষণে 
ভেঙে পড়ছে আমাদের আজন্ম লালিত শিক্ষার দেওয়াল! 

১৮৪২ সালের ১০ জানুয়ারি গভর্নৰ জেনারেলের এক আদেশবলে জেনারেল 
কমিটির অবসান ঘটে, কমিটির আর্থিক দায়ভার নিল সরকার এবং এই কমিটি 
'কাউন্সিল অভ এডুকেশন" নামে পরিচিত হল। ১৮৫৫ সাল থেকে এই কাউন্সিল 
'ডাইরেক্টর অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' হল। 

প্রথমে কাউন্সিল, পরে ডাইরেক্টর অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের নথিপত্রে বাংলাব 
সমাজ জীবনের ছবি মেলে । আমরা এই দুই বিভাগ/দপ্তরের নথিপত্র থেকে জানতে 


ওঁপনিবেশিক যুগের নিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র ঙ ১৩৩ 


পারি কীভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন বাংলার সমাজ জীবনে আলোড়ন তুলেছিল । 
ইংরাজি শিক্ষা নেওয়ার কারণ কি? শিক্ষা সংসদের সচিব বাংলা সচিবকে 
জানিয়েছিলেন : '...1 7851, 170৬/5৬৩, ০৩ 00110655560 11501 016 11016 011801801৬৩ 
€10195770170, 1801)01 6101) 2109 1681 09515 [01 60০201018 117) 105611 17721119 
111001065 [02161705 (0 [08 [0 01011 01110761015 60180801017” (কার্যবিবরণী ৫, 
কাউন্সিল অভ এডুকেশন, ফেবুয়ারি ৯, ১৮৫৪)। 

আবার দক্ষিণবঙ্গোর স্কুল পরিদর্শক এম. এইচ. প্রাট লক্ষ করেছিলেন চতুর 
জমিদার শ্রেণি চাইতেন না যে তাঁদের দরিদ্র অজ্ঞ প্রজা সাধারণ ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে 
নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠক। প্রজাদের অজ্ঞানতার অন্থকারে 
রাখাই তাদের মনোবাসনা ছিল দেক্ষিণবঞ্গা স্কুল পরিদর্শক এম. এইচ. প্রাটের 
প্রতিবেদন ডি. পি. আই. ১৯৫৬)। 

উপর্যুস্ত প্রধান প্রধান বিভাগ/দপ্তর ভিন্ন মহাফেজখানার সম্পদের মধ্যে কোম্পানি 
যুগের আরও কয়েকটি দপ্তর (স্বল্প দিনের জন্য হলেও) আমাদের ভাবনায় রাখা যায়। 
এই সমস্ত দপ্তরের মধ্যে পড়ে : একলেসিয়াসটিক্যাল ১৮৩৪-১৮৫৮), পলিটিক্যাল 
(১৮৩৪-১৮৫৮), রেলওয়ে ১৮৪৫-১৮৫৫), মেরিন (১৮৩৮-১৮৫৮)। এই সমস্ত 
বিভাগের তাৎক্ষণিক গুরুত্বের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে । রেল দপ্তরের 
কথা লেখা যায়। 


৪ 
রেল দপ্তর 
ভারতবর্ষে রেলপথ সূচনার প্রেক্ষাপটে বাংলা প্রাদেশিক সরকারের রেল বিভাগ গড়ে 
ওঠে ১৮৪৫ সালে । মে ১৮৫৫ থেকে এই বিভাগ পূর্ত দপ্তরের অন্তর্ভৃস্ত হয়। কয়েকটি 
জরুরি নথি তথ্যের কথা বলা যায়। 

বাংলায রেলপথ প্রবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তৈরি হয় ইস্ট ইন্ডিয়া 
রেলওয়ে কোম্পানি । এই দপ্তরের প্রধান ছিলেন আর ম্যাকডোনান্ড স্টিফেনসন। 
রেলপথ তৈরি নিয়ে তদানীস্তন গভর্নর জেনারেল লর্ভ হার্ডিঞ্রকে তিনি এই সময়, 
সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৪৫, যে চিঠি দিয়েছিলেন সেখানে রেলপথ সূচনার অনেক প্রাথমিক 
তথ্য আছে (রেলওয়ে কার্যবিবরণী, সেপ্টেম্বর ১০, ১৮৪৫, ক্রমিক সংখ্যা ১০)। 

দূরকে নিকট বা পরকে বন্ধু করা নয়, রেলপথ তৈরি আমাদের চিন্তাভাবনা ও 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছিল। ভৌগোলিক দূরত্বের সমস্যা দূর করে 
রেলপথ আমাদের আর্থ-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনে। 
উত্তরপ্রদেশের মিরজাপুর বা আরও দূরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গ 
কলকাতার যোগাযোগ হওয়ার চেষ্টার মধ্যে প্রমাণ হয়েছিল ভারতবর্ষ নামক উপ- 
মহাদেশটির দূরতম অঞ্চল আমাদের কাছে চলে আসছে। ভিনদেশি শাসক এর গুরুত 
বুঝতে পারেনি ওই, মার্চ ২৬, ১৮৪৬, ক্রমিক সংখ্যা ৫_৬)। 


১৩৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথ নির্মাণ বড়ো ধরনের বিপ্লব বলে মনে করা গেলেও, 
এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপের শরিক বোধহয় গ্রামের সাধারণ মানুষজন হতে পারেনি । 
রেলপথ তৈরি তাদের অন্ধ চিস্তাভাবনায় ঢেউ তোলেনি, তারা চিন্তিত ছিল তাদের 
গ্রাসাচ্ছাদন নিয়ে। তাদের জমির ওপর রেল চললে তাদের লাভ কোথায় ? 

সুতরাং সরকারের রেলওয়ে কমিশনার সি. এ. ওয়াশিংটন বাংলা সরকারের সচিব 
জে. পি. গ্রান্টকে এপ্রিল ২৫, ১৮৫১ সালে যা জানিয়েছিলেন : “...0701900 101110 
11605102011 2োটে ১1101 11) ৮০1৯ ১1211 [0001101) 01) [00111191101] 102505, 2 011100১1 
৬/111)0)811 030501)61017 11) 0110 12145 01 [7001 0110 1000 1015 01 10111117101 
৮/1011011 0201121৬110 11৬০ (70011110110 10177608101) 010 001)170)1 911010 (0 00111৬010 
11৩] (10105 (01110170১51 00210020..." কেপি বুক অভ লেটীর্স, মার্চ ৩১, ১৮৫১- 
জুলাই ১৫, ১৮৫১)। অন্য তথ্যের কথা বলি। 


ফিভার হসপিটাল কমিটি 

আমি লিখেছি গ্রাম কলকাতাকে শহরে উন্নীত করার চেষ্টা শুরু হয় ১৭৭০ সালের 
যুগে। উনিশ শতকের সূচনায গভর্নর জেনারেল রিচার্ড কোলি ওয়েলেসলির হাতে গ্রাম 
কলকাতার শাপমুত্তি ঘটোছল। কলকাতার সম্ভাব্য নগর উন্নয়ন নিয়ে যুদ্ধবাজ গভর্নর 
জেনারেল রচনা করেন প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, গড়ে ওঠে কলকাতা উন্নযন পর্ষদ 
(১৮০৪)। বিচার (কিমিন্যাল) বিভাগের নথিপত্র নিযে আলোচনার কালে এ বিষযে 
লিখেছি, কলকাতা নিয়ে কোম্পানির চিন্তার শেষ ছিল না। 

১৮১৭ সালে কলকাতার জন্য গড়া হল “লটারি কমিটি'। ১৮৩৮ সাল পর্যস্ত এই 
কমিটি লটারি বিক্রি করে কলকাতা উন্নযনের অর্থ জোগাড করত । কলকাতা উন্নয়নে 
অর্থ সংগ্রহের এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা হয খোদ ইংল্যান্ডেই। এই ব্যবস্থা রদ 
করা ভিন্ন গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের আর কোনো বিকল্প ছিল না। লটারি 
কমিটি বাতিল করে গড়া হল 'ফিভার হসশিটাল কমিটি'। এই কমিটির প্রধান ছিলেন 
সার জন পিটার গ্রান্ট, কর্মজীবনে গ্রান্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। দশ খন্ডের 
নিবদ্ধ (মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি আকারে) এই বিপুল তথা থেকে আমরা জানতে পারি 
(১) কলকাতার নগর জীবনের কথা, ৫) ফিভার হসপিটাল গড়ে ওঠার নেপথ্য 
কাহিনি, তে) কলকাতা উন্নযনে এই শহরের বিশিষ্ট মানুষজনের বন্তবা, 8) কলকাতার 
নিকাশি ব্যবথার আমূল সংস্কারের কথা, ৫) কলকাতার জঞ্জাল সাফাই, ৬) 
শহরবাসীদের পরিশ্রত জল সববরাহের ব্যবস্থা, ৭) কলকাত।য় হাসপাতাল ও 
প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ, (৮) কলকাতার কাছের অদূরবর্তী 
এলাকা-সল্টলেকের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো ইত্যাদি। 

দশ খণ্ডের ওই প্রতিবেদনগুলির সঙ্গে আছে ছ'টি প্বিশিষ্ট। ওই সমস্ত পরিশিষ্ট 
কলকাতার নগর জীবনের নানাবিধ তথ্য আছে। শহর কলকাতা বিষয়ক প্রতিবেদন 
ও পরিসংখ্যান পাওযা যাবে পরিশিষ্ট সি'তে। 


ও্পনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র গ ১৩৫ 


এই আলোচনা শেষ করব কোম্পানি শাসনে কলকাতা ও লন্ডনের মধ্যে বিভিন্ন 
বিষষে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান নিয়ে আলোচনার মধ্যে। কলকাতার শাসক গোষ্ঠীর 
দায়িত্ব ছিল লম্ডভনে অবস্থিত তাদের পরিচালক গোষ্ঠীকে নিয়মিত ভারত বিষয়ক তথ্য 
সরবরাহ করা। নানান প্রশাসনিক বিষয়, নানান জটিল পদক্ষেপ সম্বষ্ধে কোম্পানি 
শুরুতেই লন্ডনের প্রভুদের অবহিত করে রাখত, লম্ডনকে অগ্রাহ্া করে কলকাতার 
কোনো কিছু করার ছিল না। অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কোম্পানির শাসককুল 
যাতে কোনো অবাঞ্চিত অর্থাৎ কোম্পানির স্বার্থবিরোধী কিছুতে জড়িয়ে না পড়ে 
সেদিকে লম্ডনে কোম্পানির পরিচালক গোষ্ঠীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অর্থাৎ মালিক ও 
অধস্তন কর্মচারী উভয়ের পারস্পরিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত চিঠিপত্রের 
ঝাঁপি তৈরি হযেছিল। পরামর্শ চাওয়া ও দেওয়াই ছিল ভারতবর্ষ ও লম্ডনের কর্তব্য 
বিশেষ। এই সমস্ত চিঠিপত্রে প্রতিফলিত হযেছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোম্পানির শাসক 
গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি, কোম্পানির কোনো সিদ্ধাত্ত ননঃপৃত না হলে লম্ভন থেকে সতর্ক 
বার্তা পৌছে যেত কলকাতায ৷ লেটারস টু আযান্ড ফুম দ্য কোট অভ ডিরেক্টরস_ দেখলে 
এই সমস্ত বিষয় জানা যাবে । 


৫ 
এই আলোচনায় আমি কোম্পানি আমলের প্রধান প্রধান বিভাগের কিছু নথিপত্রের 
ওপর নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। মূলের খোজ করেছি বলেই শাখায় যায়নি । ফলত 
যা লিখেছি, অসম্পূর্ণ হলেও, প্রধান প্রধান দপ্তরের দু-চাবটি নথির সাহায্যে আমি চেষ্টা 
করেছি এই সমস্ত দণ্তবের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে-মনে হতে পারে হাতের তালুতে 
বিশ্বব্রম্রাণ্ডের ছবি দেখা। 

১৭৫৮--১৮৫৮ সাল পর্যস্ত এই দীর্ঘসময়, শফুরান ঘটনা অনিবার্ধ পরিবর্তন 
অসংখ্য কুশীলবদের বিচিত্রতর কর্মকাণ্ডের ছবি এই সমস্ত নথিতে পাওয়া যাবে, সব 
নথি দেখা যায় না। ইতিহাসের সব উৎসের কি খোঁজ মেলে? মেলে না বলেই 
ইতিহাস সব সমযেই বহস্যে ঢাকা থাকে _মহাফেজখানাও । 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯-১৯০০ 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র 

১৮৫৮ সালে কোম্পানি রাজত্বের শেষ, ব্রিটিশ রাজের সূচনা । ১৮৫৯ সালে 
ওঁপনিবেশিক গোষ্ঠী উত্তরাধিকার সূত্রে যে প্রশাসনিক কাঠামো পেয়েছিল তারই ওপর 
গড়ে ওঠে ব্রিটিশ রাজের ইমারত। কোম্পানি শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও 
পালা বদলের সুনিশ্চিত হাওয়ায় ব্রিটিশ রাজের স্পর্ধিত অহমিকা কেঁপে উঠত 
বারেবারে। 

১৮৫৯ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত ওপনিবেশিক প্রশাসনের মূল বিভাগ ছিল 
তেরোটি। আর এই সমস্ত বিভাগের শাখাপ্রশাখা ছিল সম্তরটি। প্রশাসনের চাহিদা 
মতো তৈরি হয়েছিল নতুন নতুন বিভাগ, শাখা যেমন ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে তৈরি 
হয় বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর । এই সমস্ত বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শাখার নথিপত্রে উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় 
তা আজও আমাদের সমান মনোযোগী করে রাখে। ঘটনা কত রোমাঞ্চকর ও 
বহুমাত্রিক হতে পারে তারই নমুনা এই সমস্ত নথিপত্র । 

একথা নিঃসন্দেহে লেখা যায় ১৮৫৮ সালের উত্তরকালে ব্রিটিশ রাজকে যে 
ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হত তার চরিত্র ও গভীরতা কোম্পানি যুগের 
তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ওুপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের প্রস্তুতি পর্ব যদি হ্য 
কোম্পানি যুগ, তাহলে ব্রিটিশ রাজের আমলে সেই শোষণ শাসন চূড়ান্ত আকার 
নিয়েছিল। কোম্পানি যুগে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, 
সেই প্রতিরোধ অনেক বেশি তীব্রতা পেয়েছিল ব্রিটিশ রাজের আমলে । সরকারি 
নথিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে। 

শুধু প্রতিরোধ বা বিক্ষোভের ইতিহাস নয়, এই সময় আর্থ-সামাজিক ভাবনায় 
সমৃদ্ধ হয়ে আছে। এখানে যেমন মাত্রা ছাড়ানো শোষণ আছে, তেমনই আছে তীব্র 
প্রতিরোধ, প্রতিবাদ; এই সময়ে আধুনিক হওয়ার স্বপ্নপ্রণের পাশে আছে স্বপ্ন ভাঙার 
কথা। আসলে শোষণ, শাসন আর স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন চোখে নিয়ে সংগ্রাম 
প্রতিরোধের কাহিনিতে সমৃদ্ধ এই সময়ের নথিপত্র । 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯-১৯০০ € ১৩৭ 


৯ 

বর্তমান আলোচনার প্রথম ভাগে (১৮৫৯-১৯০০) রাজস্ব বিচার সাধারণ বা 
জেনারেল, নিয়োগ ও রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে 
আলোচনার পর আমি বিশ শতকের নধিপত্রের কথা! লিখব। বিশ শতকে প্রথাসিদ্ধ 
বিষয়ের ওপর নয়, আমি গুরুত্ব দেব মূলত অভিনব ও চিস্তার খোরাক জোগাবে এমন 
কিছু নথিপত্রের ওপর। এই সময়ের নিপত্রে বিপ্লববাদ, বঙ্গাতক্জা বা পরবর্তীকালে 
সাড়া জাগানো সাম্যবাদ, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন কীভাবে স্থান পেয়েছিল আমি 
সেদিকে নজর রাখব। আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি উনিশ শতকের ছ্িতীয় 
ভাগের রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র নিয়ে। 


রাজস্ব দপ্তর 

কোম্পানি রাজত্বের সূচনায় সৃষ্ট এই দপ্তর সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই সময়। দশটি 
শাখা নিয়ে গঠিত ছিল। এই দপ্তরের নথিপত্রে পাওয়া যাবে সরকারের বিভিন্ন প্রজান্বত্ব 
আইন, জমিদার কৃষক সম্পর্ক, কৃষি, ভূমি-রাজস্ব, দুর্ভিক্ষ, শিল্প, পুরাতন, মেলা, ভূ-তত্ব, 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, মূল্য তালিকা, মাছ চাষ, ভেড়ি, সেচ, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ, কোর্ট অভ ওয়ার্ডস, জমিদারি ভাগ, ভাষা, নৌ-পারাপার, অরাজনৈতিক সীমানা 
নির্ধারণ, জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ, সার্কিটি হাউস সম্পর্কিত বিষয় ইত্যাদি। বিভিন্ন 
সময়ে অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ের দপ্তর বদল ঘটেছিল। আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজের 
প্রধান চালিকাশস্তি ছিল বাংলা দেশের ছোটো বড়ো ভূম্বামী গোষ্ঠী । গ্রাম বাংলার সমাজ 
জীবনের ক্ষমতার রাশ ছিল এঁদেরই হাতে । এঁদের ক্ষমতার উত্স ছিল লর্ড 
কর্মওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদারির অংশ নিয়ে পারিবারিক ভাগ 
বাটোয়ারা বা গৃহ বিবাদ থেকে প্রজা-কৃষকের সংঘধ বা নিত্য ক্ষমতার দ্বন্ঘ যা কখনও 
বিদ্রোহের চেহারা নিত-এই সময়ের নথিপত্রে পাওয়া যাবে। 

১৮৫৯ সালের নীল বিদ্রোহ, ১৮৭৩-এর পাবনা বিদ্রোহ আর এই শতাব্দীর শেষ 
দশকে ঢাকার বিখ্যা্ছ ভাওয়াল রাজ পরিবারের বিভাজন একই মুদ্রার দুদিক। লোভ 
লালসা ক্ষমতা দখল রাখার চেষ্টা উলটো পথে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চিরস্তন 
লড়হিয়ের ছবি আমাদের সময়ের (১৮৫৯-১৯০০) ধূসর নথিতে এখনও যে কোনো 
অতীত সন্ধানীর কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয়। তথ্য নির্দেশ করে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ 
নথির কথা লেখা যায়। 

নদীর ওপর অধিকার সকলের । কিন্তু মাছ ধরার নিরঙ্কুশ অধিকার কার ? ছুগলি 
নদীর দু'পাশের দুস্থ মতস্যজজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে মাছ ধরে জীবনধারণ করত । এই সময় 
সরকার এক আইন জারি করে নদীতে মাছ ধরার ওপর “কর' বসায়। বুদ্ধ গঙ্জগারামের 
নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ মতস্যজীবীরা সরকারের এ কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে রোজন্ব দপ্তর, 
ফেব্রুয়ারি ১৮৬২, ক্রমিক সংখ্যা ৯১)। 

ওই একই বিষয়ে আরও উদাহরণ পাওয়া যাবে রাজস্ব দপ্তরের জুলাই ১৯০৪ 


১৩৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সালের নথিতে (ওই, জুলাই ১৯০৪, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩৩-৩৫; নভেম্বর ১৯০৪, বি, 
ক্রমিক সংখ্যা বি ২০৪-১৬)। 

১৮৬২ সালে মানভূম জেলার ঝরিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে কয়লা বা কালো সোনার 
সন্ধান মিলেছিল। সরকারি রেভিন্যু সার্ভেয়ার তার এক প্রতিবেদনে এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভাপতি এ. গ্রান্টকে এ-খবর জানিয়েছিলেন (ওই, জুন ১৮৬২, ক্রমিক 
সংখ্যা ৬৩)। 

অন্য তথ্যের সন্ধান নেওয়া যায়। উপজাতি অধ্যধিত অঞ্চলে খিস্টান ধর্মযাজকদের 
মূল লক্ষ্য থাকত দুস্থ মানুষজনের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচার 
করা। কখনো-কখনো এই লক্ষ্যের বাইরে অন্য ভাবনা কাজ করত । যেমন এই সময়ের 
এক জার্মান ধর্ম প্রচারক সংস্থা লুথারিয়ান সম্প্রদায় ছোটোনাগপুরের কোল 
উপজাতিদের সামাজিক চিস্তা ভাবনার দীনতা থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসে ১৮৭০-এর 
কালে। বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা রিচার্ড টেম্পল এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। 
লুখারিয়ান সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় প্রাণিত হয়ে তিনি এসময় রচনা করেন তার বিখ্যাত 
“মিনিট সন ১৮৭৬ সালে (ওই, আগস্ট ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা ৪৭-৫৩)। 

ওই সময়ের নথিতে রবীন্দ্রনাথের আলু চাষ নিয়ে মজার তথ্য পাওয়া যায়। পূর্ব 
বাংলার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চার পাশে আলু চাষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেছিলেন, সফল হননি (ওই, নভেম্বর ১৮৯৯)। 

কৃষি, কৃষক, জমিদার-কৃষক ও সরকারের ভূমি রাজস্বের বিপুল তথ্য যেমন এই 
বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছিল তেমনই এই দপ্তরের নথি খুঁজলে বাংলা দেশের জমিদারদের 
অনেক ভাঙাগড়ার কাহিনি জানতে পারা যায়। 

রাজস্ব দপ্তরের নথি থেকে এই সময়ের শহর কলকাতার অদূরে পঞ্ঝান্ন গ্রামে 
মহারানি স্বর্ণময়ী দেবীর খাসতালুকের কথা জানতে পারি। ঢাকার ভাওযাল রাজ 
পরিবারের ভাগ হয়ে যাওয়ার কাহিনি এখান থেকেই পাওয়া যাবে (ওই, জুলাই ১৮৭৭, 
ক্রমিক সংখ্যা বি ১৪-১৫, সেপ্টেম্বর ২০-২১, ফেবুয়ারি ১৮৯৬)। 

রাজস্ব দপ্তরের ১৮৯৫ সালের একটা নথি থেকে আমরা পাব হিন্দুদের ধর্মীয় 
ভাতা তদারকির জন্য সরকারের কাছে ভারতসভার আবেদনের সংবাদ। ভারতসভা 
সরকারের কাছে তাদের এই আবেদনে বলেছিল হিন্দুদের ধর্মীয় ভাতা বা বৃত্তি ঠিক 
মতো ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় । এমন আইন থাকলে ধর্মীয় 
বৃত্তি বাবদ প্রাপ্য ভাতা যা বৃত্তির অপব্যবহার বন্ধ হবে (ওই. জুলাই ১৮৯৫, ক্রমিক 
সংখ্যা ৮৯-৯৪)। 

রাজস্ব দপ্তরের আলোচনা শেষ করব ব্রিটিশ প্রশাসনের এক সময়ের অন্যতম স্তম্ভ 
রমেশচন্দ্র দত্তের চিঠি নিয়ে। ১৯০০ সালে ব্রিটিশরাজের প্রান্তন আই. সি. এস. বাবু 
রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের তদানীস্তন গভর্নব জেনারেলকে বাংলা দেশের কৃষকদের 
সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেছিলেন সেখান থেকে বাংলা দেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত 
এক ভৃম্বামী গোষ্ঠীর কথা যেমন জানা যায় তেমনই কৃষকদের কথাও জেনে নিতে 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯-১৯০০ ৬ ১৩৯ 
পারি। বাংলা দেশের কৃষকদের সম্বন্ধে রমেশ দত্ত যা লিখেছেন : '.. (6 730757] 


০১411৬৪0101 10110 [01656171097 1510011011000,16((01 17000177060, 7010 50111011911 
71) 77016 2101৩ (0 01001101715 0৮৮71710105 11101) (৩০৫০. এই ছবি কি যথার্থ ? 
সরকারি নথির বাহিরে কেন যাব ! (ওই, আগস্ট ১৯০১, ক্রমিক সংখ্যা ৭৭-৭৮, ৮০ 
৮১)। 


ছি 


দ্ 
মূল বিভাগ থেকে আমরা “শাখায় যেতে পারি। রাজস্ব দপ্তরের অনাতম শাখা “ভূমি 
অধিগ্রহণ' । এই শাখার দাযিত্ব ছিল সামাজিক ও সরকারি প্রয়োজনে জমি দখল করা। 
এই শাখার অজস্র নথিপত্রের মধ্যে থেকে আমরা বেছে নেব এমন কিছু নথি যা 
আমাদের চেনা জগৎটাকে নতুন করে চেনাবে, আমরা চমতকৃত হব কোনো কোনো 
বিষয়ের অভিনবত্ে। পুরোনো নথি সব সমযেই নতুনকে চেনায়। কোন সময় 
কলকাতায় প্রথম আর্ট গ্যালারি তৈরি হয়? ভূমি অধিগ্রহণ শাখার নথি থেকে জানতে 
পারা যায় এই সময় ১৮৭৬, স্থান : ১৬৩-৬৬ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটের বাড়ি রোজস্ব 
ভেমি অধিগ্রহণ শাখা) দপ্তর, আগস্ট ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ২১)। কলেজ 
স্কোয়ারের আলবার্ট হল এখনকার কফি হাউস, সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে 
এই শাখার ১৮৭৭ সালের নথিতে ওই, জুন ১৮৭৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩০-৩১) 
আগস্ট, বি ৫৯-৬১)। এই শাখার ১৯০০ সালের নথিতে পাওয়া যাবে ব্যাংক অভ 
বেঙ্জাল কলকাতায় তাদের ব্যাবসার উন্নতির কথা মনে রেখে নতুন বাড়ি করতে 
চাইছে (ওই, সেপ্েম্বর ১৯০০, ক্রমিক সংখ্যা ২; সেপ্টেম্বর ১৯০১, ক্রমিক সংখ্যা ২১- 
৩৮)। 

আর্ট গ্যালারি, আযালবার্ট হল বা ব্যাংক অভ বেঙ্জালের কথা থাক। আমরা এক 
সংবেদনশীল বিষয়ের দিকে নজর দিতে পারি। কবরস্থানের কথা লেখা যায়। 

১৮৮০ সালের কালে কলকাতার রাস্তায় পড়ে থাকা দাবিহীন মুসলমানের দেহ 
সরকারের কাছে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছিল। সময় মতন মৃতদেহ স্থানাস্তরণ না 
করার জন্য পচা গলা দেহে চারপাশের পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠত। প্রশাসনের কাছে 
মূল প্রশ্ন ছিল : কোথায় ফেলা হবে ওই সমস্ত দাবিহীন দেহ ? সরকার শেষ পর্যস্ত 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লোকালয়ের বাইরে এই সমস্ত মৃতদেহ সমাধিস্থ করার। আলিপুরে 
প্রয়োজনীয় স্থান খুঁজে পাওয়া যায়। সামাজিক ও পরিবেশ দূষণের সমস্যা মিটেছিল 
এইভাবে €ওই, ডিসেম্বর ১৮৮৮, ক্রমিক সংখ্যা ১; সেপ্টেম্বর ১৮৮৯, বি ৩-১১)। 
শহর কলকাতা ও নিকটবর্তী এলাকার কয়েকটি মুসলমান সমাধিস্থানের কথা উল্লেখ 
করব। এই সমস্ত সমাধিস্থলের মধ্যে পাই বাগমারি, গোবরা, একবালপুর, গার্ডেনরিচ 
প্রভৃতি । রাজস্ব দপ্তরের ভূমি রাজস্ব শাখায় এই বিষয়ে প্রভূত তথ্য পাওয়া যাবে। 
মুসলমান ভদ্রলোক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াও এই ধরনের অনেক নথিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 

আবার কলকাতার কবরস্থান ও শ্মশানঘাট নিযে আকর্ষণীয় তথ্য আছে পুর 


১৪০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


দপ্তরের নধিপত্রে। বিশ শতক থেকে এ বিষয়ের দায়িত্ব বিশেষ করে শ্মশানঘাট বা 
কবরস্থান নির্মাণ বা পুনরনির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিল পুরসভা । পুর দপ্তরের ফেব্রুয়ারি 
১৯০৭ সালের নথিতে পাওয়া যাবে গোবরার বিখ্যাত কবরস্থান নির্মাণের তথ্য। 
কলকাতা গেজেটে এই কবরস্থান তৈরির জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় সেখানে 
লেখা আছে : :...]75191015 0016101% 100060. গোবরার রূপচাদ পাল লেনে এই 
কবরস্থান নির্মাণের জন্য ৫৭ বিঘা ১৯ কাঠা ৫ ছটাক জমি কেনা হয়েছিল। 


৩ 

কবরস্থান নয়, আমরা এবার নজর দেব রাজস্ব দপ্তরের কৃষি শাখার দিকে। কৃষি ও 
সংশ্লিষ্ট বিষয় এই শাখার আলোচ্যসূচিতে প্রাধান্য পেলেও, এখানে উল্লেখ করব 
সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন ধরনের তথ্য। বাংলা দেশে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। 
কেন? কেন না '...70৬ 01 ৮0101510101) ১6920 01000511001 0100 ১০1 (রাজস্ব 
কেষি), অক্টোবর ১২, ১৯০৫, ক্রমিক সংখ্যা ১০-১১)। 

ওই দপ্তরের “বন' শাখার নথি থেকে বাংলা দেশের গহন গভীর অরণ্য সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। আমরা এই শাখার নথি থেকে জেনে নিতে পারি 
বন, বনাঞ্চল, এখানকার অধিবাসী, এদের জীবনধারা, গাছগাছালি, বন্য প্রাণী জগতের 
কথা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সরকার কীভাবে এসময় তৎপর হয়ে 
উঠেছিল সে পরিচয় পাওয়া যাবে রাজস্ব বেন) দপ্তরের নথিতে । আগস্ট ১৮৭৬'র 
নথি থেকে জানা যাবে “বন বিভাগ' হিসেবে সীওতাল পরগনার গড়ে ওঠার ইতিহাস। 
এই শাখার জুন ১৮৯৩'র নথি থেকে জানতে পারা যাবে বাংলা দেশের বনাঞ্চলের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ক্রেমিক সংখ্যা ১-৪)। 

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির গহন বনাঞ্চল নিয়ে আইন করা হয় ১৮৮৭তে (ক্রমিক 

ংখ্যা মার্চ ৩-৫; এপ্রিল, ৭_-১২)। সরকার কেন "মাল ফরেস্ট'-এ অতিথি নিবাস 
গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছিল, সে তথ্য জেনে নেওয়া যায়। এর জন্যে দেখা যেতে 
পারে এই শাখার ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর ২১ তারিখের নথি ক্রেমিক সংখ্যা ৪০- 
৪১)। 

রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্র নিয়ে আমাদের আলোচনার শেষ নথিটি হতে পারে 
বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের এই সময়ের এক জমিদারের তৃ-সম্পত্তি সংক্রান্ত । এই 
জমিদারবাবু প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর। 

১৯০০ সালে পার্ক বালিগঞ্জ ও ডিহি পপ্ঠান্ন গ্রামে প্রদ্যোতকুমারের যে বিপুল 
ভু-সম্পত্তি ছিল তার মধ্যে বালিগঞ্জ এলাকাতেই তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৮২ 
বিঘা ২৬ কাঠা ও ১৪ ছটাক জমি (71051 ৬2121161010), বালিগঞ্জ এলাকাষ এই 
সময় জমির মূল্য ছিল ৫০০-৬০০ টাকা প্রতি কাঠা। 

১৯০৮ সালে “টি 150130101 01 00) 91 009৯1. প্রদ্যোতকুমার চেয়েছিলেন 
সরকার যেন এই জমির ওপর দখল নেয়। অর্থাৎ সরকারের কাছে তার খণ মেটাতে 


ব্রিটিশ রাজের নঘিপত্ত্র : ১৮৫৯--১৯০০ ৬ ১৪১ 


ওই জমি প্রদ্যোতকুমার সরকারকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। প্রদ্যোতকুমারের বিনীত 
আবেদনে সরকার সাড়া দেয়নি । প্রদ্যোতকুমারের আবেদনের জবাবে সরকার থেকে 
তাঁকে জানানো হয় '...11 005617015০1 01180 00৬1. ৬০1 29 05০ (0 08০ [0101)- 
গো9 21001652110 811015 (10100015 07816 (0 8০001101110. (ভূমি (ভূমি রাজন্ব) 
দপ্তর, নভেম্বর ১৯০৮, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৯৭-৯৯)। 

উপর্যুস্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি কী ধরনের তথ্য 
রাজস্ব দপ্তর ও এর শাখায় শাখায় রয়ে গিয়েছে। দুস্থ মতস্মজীবীদের জীবন সংগ্রাম, 
ঝরিয়াতে কয়লার খোজ পাওয়া অথবা বাংলা দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা কেন 
সম্ভব নয় বা বালিগঞ্জ অঞ্চলের বিপুল ভূ-সম্পন্তির ওপর খণভারে জর্জরিত ঠাকুর 
পরিবারের এক সম্ভানের মালিকানা ত্যাগের ইচ্ছার মতন বিচিত্র বিষয় নিয়ে রাজস্ব 
দপ্তর গড়ে উঠেছিল। আর অজস্র এমন সমস্ত নথিপত্রের মধ্য থেকে যে কটি নথির 
পরিচয় দিলাম সেখানে এক খণুচিত্র প্রকাশ পেলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় 
না মহাফেজখানার এইসব নথিতে বাংলা আর বাঙালির আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের 
অনেক অজানা তথ্য এক পরিশ্রমী অতীত সম্ধানীর হাতে মুস্তি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা 
করছে। 


বিচার বিভাগ 
রাজস্ব দপ্তরের মতন ওপনিবেশিক সচিবালয়ে বিচার বিভাগ সমান গুরুত্বের আধিকারী 
ছিল। সাধারণভাবে ১৮৮৫ পর্যস্ত বিচার বিভাগের হাতে ছিল : আদালত, বিভিন্ন 
বিচারালয়, প্রশাসনিক আইন সংক্রান্ত বিষয়, অপরাধপ্রবণ উপজাতিদের ওপর নজর 
রাখা, ধৃতদেব প্রশাসনের হাতে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা নেওয়া, বিকৃত মস্তিষ্কের অপরাধী, 
দাঙ্গা, ভবঘুরে, মুসলিম বিবাহ নিবন্থীকরণ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বন্যপ্রাণী ধ্বংস ইত্যাদি, 
দেশের সীমান। নির্ধারণ, ইচ্ছাপত্রহীন সম্পত্তি, আইন বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন, আইনি 
প্রতিবেদন প্রস্তুত, বাংলা বর্ষপঞ্জি, অ-স্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত, শিশুহত্যা, রথযাত্রা, 
চড়ক, মেলা, ট্রেন ডাকাতি, জাল মুদ্রা, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের আচরণ, পুলিশ 
বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, দেহরক্ষী, নিরাপত্ত! কর্মী, গবাদি পশুর খোঁয়া্ড, পুলিশ থানার এলাকা 
নির্ধারণ, পুলিশ গেজেট, জেল সংশোধনাগারে উৎপাদিত দ্রব্য, বন্দিদের দ্বীপাস্তর, সাব- 
রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রভৃতি । ১৮৮৬ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে আর যে সমস্ত বিষয় 
ওই বিভাগের অধীনে আসে তার মধ্যে ছিল সাব-জজ, মুনসেফ, বিবাহ নিবন্ধক, 
কাজি, সরকারি উকিল নিয়োগ, পলাতক আসামি, বন্দি সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি। 
ওই সমস্ত বিষয়াবলি থেকে আমরা বুঝতে পারি আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ওই 
সমস্ত বিষয় শুধু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, সামাজিক দিক থেকে আকর্ষণীয় ছিল। আমি 
কোম্পানি আমলের বিদ্রোহের কথা লিখেছি। বিদ্রোহী সিপাহির ফাঁসির কথা লিখেছি। 
কিন্তু লিখিনি এই বিদ্রোহের সঙ্ষো রাজা-মহারাজাদের যোগাযোগের কথা। এঁরা এই 
বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। একজনের কথা লেখা যায়। 


১৪২ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছিল । কোম্পানি বাহাদুর এই বিদ্রোহ 
ব্যর্থ করতে বাংলা দেশের যে সমস্ত রাজা-মহারাজার সাহায্য নিয়েছিল বর্ধমানের 
মহারাজা ধীরাজচাদ বাহাদুর তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। উল্লেখ্য ধীরাজচাদ 
সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতেও কোম্পানিকে সাহায্য করেছিলেন। 

বিচার বিভাগের নথিতে বর্ধমান মহারাজার ওই সাহায্যের স্বীকৃতি আছে। বর্ধমান 
বিভাগের প্রধান ১৮৬০ সালের এক চিঠিতে বাংলা সরকারের সচিবকে সরাসরি 
লিখেছিলেন সাঁওতাল ও সিপাহি বিদ্রোহের সময় বর্ধধান মহারাজার হৃদয় ও মন : 
'.. ৬0৭ 10110818171) ৬/10) 5" সুতরাং পূর্বোন্ত চিঠিতে মহারাজার স্তুতি করে লেখা 
হযেছে: তি0701৮0101018 51795 10601551900 2174 1016010৬010000,.. 81৮05 019 
0111০ো৬ 01 11015 00৮1. 110 1104010. সুতরাং এমন অনুগত মহারাজা, কি চাইতে 
পারতেন সরকারের কাছ থেকে 2 অবশ্যই সেলাম বা "52800. না, মহারাজাকে 
সরকারি সম্মান জানানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি (বিচার বিভাগ, মার্চ ৩, ১৮৬০, 
ক্রমিক সংখ্যা ১১৫-১১৭)। রাজা মহারাজার কথা থাক। এবার অন্য বিষয়ে লেখা 
যায়। 

সিপাহি বিদ্রোহের রেশ স্মৃতিতে আশ্রয় নেওয়ার আগেই ব্রিটিশ রাজ নতুন 
বিদ্রোহের স্বাদ পেল। সীমিত ব্যাপ্তি হলেও, নীল বিদ্রোহ অন্তত কিছুদিনের জন্যে 
হলেও সরকারকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। নদিয়ার জয়রামপুরের বাসিন্দারা এক 
নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। নীলচাষিদের 
ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা জানতে পারা যায় এই চিঠি থেকে (ওই, 
মার্চ ১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ১৪৬)। 

নদিযার দূরের শহর পাবনাতেও বিদ্বোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটোলাটের কাছে 
নীল চাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভের কথা জানানো হযেছিল (ওই, সেপ্টেম্বর 
১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ২২৪-২৮)। 

নীলচাষিদের অবুস্তুদ কাহিনি আর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ছবি আছে এই 
সময়ের দর্পণ, নীল দর্পণ-এ। সরকারের কাছে তৃম্বামী গোষ্ঠী এই গ্রন্থের প্রচার রুখতে 
আবেদন করেন €ওই, ক্রমিক সংখ্যা ৬৯)। 

গম্ভীর থেকে হালকা বিষয়ের দিকে নজর দেব। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর 
অঞ্চলের মানুষজন শিয়ালের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতা পুরসভার সাহায্য চেয়ে 
কি উত্তর পেষেছিলেন ? এই বিভাগেরই সেপ্টেম্বরের ১৮৬০) নথিতে সে তথ্য আছে 
ক্রেমিক সংখ্যা ৯৫-৯৭)। 

১৮৬০ দশকের সূচনা বিদ্রোহ দিয়ে, এই দশকের শেষেও বিদ্রোহ দেখেছি 
আমবা। নীল বিদ্রোহের তুলনায় এই বিদ্রোহ বা আন্দোলনের ধার ভার আরও তীস্ 
ও মস্ণ ছিল! আমরা ওয়াহাবি আন্দোলনের কথা লিখতে পারি। 

মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন ওঁপনিবেশিক প্রশাসনকে বিভ্রান্ত রেখেছিল 
দীর্ঘ সময ধরে। একদিকে নীল আর একদিকের ওয়াহাবি আন্দোলন দুই-এ মিলে 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯-১৯০০ গু ১৪৩ 


ংলা প্রশাসনের নীল সমুদ্রে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছিল, যদিও নীল ও ওয়াহাবি 
আন্দোলনের মধ্যে মিল ছিল না কোথাও । 

সরকারি তথ্য বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে ১৮৬০ সালের দশকের শেষ থেকে 
এই আন্দোলনের নেতাদের সুদূর বোম্বে ও পেশোয়ারের আন্দোলনকারীদের সঙ্জো 
যোগাযোগ ঘটেছিল। এই যোগাযোগের মাধ্যম ছিল চিঠি। প্রশাসন কখনো-কখনো 
ডাকঘরে হানা দিয়ে এমন সব চিঠি বাজেয়াপ্ত করত: সরকার নিপুণভাবে এই 
আন্দোলন ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলা প্রশাসন 
মালদহ, রাজমহল ও অন্যান্য অঞ্চলে এই আন্দোলনের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম অবহিত 
হয বিচার বিভাগ, জানুয়ারি ১৮৬৯, ক্রমিক সংখ্যা ৩০৮-১২)। 

ংলা প্রশাসন নানাভাবে ওই আন্দোলনের উৎস ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গ 

ওই আন্দোলনের সম্পর্ক খোজার চেষ্টায় কসুর করেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদস্থ 
কর্মচারী মেজর রিলিকে সুদূর পেশোয়ারে পাঠানো হয়েছিল । '...(9 00110. 0) ০011911) 
01155 11) 00111700100) ৬/101) 1110 710৬0117000. বোম্বের কথা পরে জানব ওই, এপ্রিল 
১৮৬৯, ক্রমিক সংখ্যা ২৩০-৩১ ও ২৪৭)। 

ওই বছরের আগস্টে বাংলা দেশের মালদহ, রাজমহল ও অন্যান্য অঞ্চলের ডাকঘরে 
তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু চিঠি সরকার বাজ্যোপ্ত করেছিল । প্রশাসনের কাছে খবর ছিল 
বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীরা চিঠির মাধ্যমে দেশের ওয়াহাবি আন্দোলনকারীদের সঙ্গো 
যোগাযোগ রেখে চলেছে 0ওই, আগস্ট ১৮৬৯, ক্রমিক সংখ্যা ৯৭-৯৯)। 

অন্যদিকে বোম্বের সঙ্জো বাংলা দেশের ওই আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক ছিল 
কিনা এমন তথ্য সংগ্রহ করা সরকারের কাছে জরুরি ছিল। সরকারের ভয় ছিল এই 
দুই অঞ্চলের বিদ্রোহীরা যদি একসঙঞ্জে মিলে মরকার বিরোধিতায় প্রাণিত হয় তার 
ফল সুখকর হবে না। সরকার সতর্ক হয়ে পড়েছিল (ওই, নভেম্বর ১৮৬৯, ক্রমিক 
সংখ্যা ২৪৮)। 

ফলত বিচার বিভাগের নথিতে এই সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
বিদ্রোহের নানান সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে পাওয়া যাবে ১) 
বিদ্রোহের কারণ, ২) সরকারের দমননীতি, ৩) বিদ্রোহগুলির ব্যর্থ হওয়ার কারণ 
ইত্যাদি। এমনকি বাঙালি ভদ্রলোকেরা ওই সমস্ত আন্দোলনে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন 
সে প্রসঙ্জা বারবার এই সময় উঠে এসেছিল। এই আলোচনা শেষ করব এক 
ধর্মাস্তবিত যুবক আর তার বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করে। 

উনিশ শতকের শেষে রীচি বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুড়ি-একুশ বছরের 
এক যুবক, বীরসা যার নাম, যেভাবে সরকার বিরোধিতায় দাপিয়ে বেড়াতে শুরু 
করেছিল তা এই অঞ্চলের প্রশাসকদের পছন্দের ছিল না। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর মতে 
বীরসা এই অঞ্চলের শাস্তি নষ্ট করছিল। মনে হয় চল্লিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া সিধু 
কানহু'র স্মৃতি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে তখনও তাড়া করে ফিরছিল। 

বীরসার কাহিনি আছে এই সময়ের বিচার বিভাগের পুলিশ শাখার নথিতে । 


১৪৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


বীরসার কি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল? বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে লেখা এক 
প্রতিবেদনে ছোটোনাগপুরের বিভাগীয় প্রধান বীরসা সম্বন্ধে লিখলেন : :...7176 থা 
51)0010 00101061%1)0 11) 0101761 25 2 501500০0100 10118010 গো 85 2 [১০1501 ৬/1)099৩ 
8001015 210 11101 (0 016505 21010201101 [0০9০6. (বিচার পলিশ) বিভাগ, আগস্ট 
২৮, ১৮৯৫, ক্রমিক সংখ্যা ৩৮-৪৬)। 

আন্দোলনের কথা থাক। আমরা অন্য তথ্যে স্বাদ নিতে পারি শুধুমাত্র তথ্য- 
বৈচিত্র্য বুঝতে । 

১৮৫৯ সালের এক সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় সরকার চৌরঙ্গি অঞ্চলের 
“মনি বস্তি' কিনে নিচ্ছে। কারণ ? রাস্তা তৈরির প্রয়োজন। উপনিবেশিক কালে সাদা 
মানুষের চলা ফেরার জন্য মসৃণ রাস্তার দরকার হত (ওই, সেপ্টেম্বর ২২, ১৮৫৯, 
ক্রমিক সংখ্যা ৪৭-৪৮)। 

সরকারি নথিতে চৌরঙ্জি হোয়াইট টাউন নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে গড়ে 
উঠেছিল ওঁপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর আস্তানা। আবার এখানে বাস করতেন সাধারণ 
দুস্থ মানুষজন । থিয়েটার রোড আর সার্কুলার রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চলের 'বামুন বস্তি 
উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধাত্ত নেওয়া হয়। সাহেবদের ঘরবাড়ি তৈরির জন্য (ওই, জুন 
১৮৬১, ক্রমিক সংখ্যা ৫১)। 

সব কিছুই যখন নতুন করে গড়ে উঠছিল তখন খোদ কলকাতায় বহু পরিচিত 
ট্যাংক স্কোয়ার'-এর নাম পালটিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার রাখার প্রস্তাব রাখা হল 
অনেক আগে যে স্থানের নাম ছিল লালদিঘি। ১৮৬৫ সালে এই অঞ্চল 'ডালহৌসি' 
নামে পরিচিত হল (ওই, মার্চ ১৮৬৫, ক্রমিক সংখ্যা ৪২, ১০৫-১০৬)। 

১৮২৯ সালে সরকারের বিচারবিভাগ সতীদাহ প্রথার অবসানে এক যুগাস্তকারী 
পদক্ষেপ নিয়ে বাঙালি হিন্দু রক্ষণশীল সমাজকে বড়ো ধরনের আঘাত দিয়েছিল। এই 
শতাব্দীর শেষ দশকে এমনই আর এক আঘাতে ওই রক্ষণশীল সমাজ আরও বিত্রাস্ত 
হয়ে পড়ে। সরকার আইনসম্মত সহবাস বা হিন্দু বালিকাদের বিবাহের বয়স দশ 
থেকে বারোতে বাড়ানোর প্রস্তাব এনে রক্ষণশীল সমাজকে আরও এক আঘাতের 
মুখে এনে ফেলে। বাঙালি হিন্দু সমাজ এই সরকারি পদক্ষেপে দ্বিধা বিভন্ত হয়ে 
পড়েছিল। বিচার বিভাগের ১৮৯৩ সালের নথিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আছে। 


৪ 

জেনারেল বা সাধারণ বিভাগ 

জেনারেল বা সাধারণ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব ছিল বাংলা বিভাগের শিক্ষার প্রসার 
ঘটানো। এর সীমানার একদিকে ছিল সুদূর আরাকান বিভাগ, অন্যদিকে বাংলা দেশের 
সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম। মাঝখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসি-জয়স্তিয়া অঞ্চলের 
উপজাতি অধ্যষিত অঞ্চল। উল্লেখ্য কোম্পানি যুগে শিক্ষার আলাদা কোনো বিভাগ 
ছিল না। শিক্ষার কোনো বিষয় দেখত জেনারেল, আর কোনো বিষয়ের ওপর 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯-৯৯০০ ৬ ১৪৫ 


নজরদারি করত কাউন্গিল অভ এডুকেশন বা শিক্ষা পর্দ। ১৮৫৯ সাল থেকে মূল 
দায় নিয়েছিল জেনারেল বা সাধারণ বিভাগ। কাউন্সিল অভ এডুকেশন ডি পি আই 
বা ডাইরেক্টর অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নামে পরিচিত হল। 

প্রথমে “জেনারেল' পরে “এডুকেশন বিভাগ ব্রিটিশ রাজের আমলে বাংলা দেশের 
গ্রাম শহরে শিক্ষা প্রসারের যে দায়িত্ব নিয়েছিল সেখানে বিষয়-বৈচিত্র্ের অভাব ছিল 
না: শিক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ই শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টিবলয়ে 
থাকত । 

আমরা বর্তমান আলোচনা শুরু করতে পারি সুদূর আরাকান থেকে । ১৮৬০ সালে 
সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করলে বাংলা বিভাগের বিভিন্ন 
অংশে শিক্ষার প্রসার কীভাবে ঘটেছিল তার পরিচয় জানতে পারা যায়। ১৮৬২ 
সালের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে কীভাবে আরাকান অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে শিক্ষা 
বিভাগ যে উদ্যোগ নিয়েছিল তার পরিচয়। সাধারণ বা জেনারেল বিভাগের প্রতিবেদনে 
পাওয়া যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকরি পাওয়ার সংবাদ (সাধারণ বিভাগ, জুন ১৮৬২, 
ক্রমিক সংখ্যা ৫)। 

আমাদের কাছে প্রশ্ন উঠতে পারে ওই শিক্ষার দরজা সকলের কাছে সমানভাবে 
খোলা ছিল ? বারবনিতাদের ছেলেরা কি “ভদ্র' সম্ভানদের সঙ্জো একাসনে বসে এই 
শিক্ষা নিতে পারত? এই সমস্ত বিষয় নিয়ে শিক্ষা বিভাগের নথিতে বিস্তারিত 
আলোচনা আছে। 

আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্ট বারবনিতারা সমাজের চোখে এখনও সতত নিন্দনীয়, 
উনিশ শতকে এঁরা ঘৃণার বিষয় ছিলেন। পরিচিত সমাজ সভ্যতার স্বীকৃত আলোর ছটা 
এদের ঘরে পৌছোত না, সভ্য সমাজের অনুশাসনের সামনে এদের উপস্থিতি স্বীকার 
করে নিতে শিক্ষিত মানুষজনের অসুবিধে হত । তাদের অসহায় শিশুদের সামনে 
শিক্ষার আলো ঝলমলে জগতে প্রবেশের পথ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে বা 
কোনো তরুণ আধিকারিক নিজের রুচি শিক্ষা নিয়ে যখন এঁদের উদ্ধারের চেষ্টা 
করতেন তখন তাকে প্রশাসনিক স্তরে কৈফিয়ত দিতে হত। যেমন হয়েছিল 
বালাশোরের জেলা শাসককে (ওই, অক্টোবর ১৮৬২, ক্রমিক সংখ্যা ৫৭-৬১)। 

ওড়িশা বাংলা দেশে সর্বত্রই চিত্রটা ছিল একই । বারবনিতাদের সন্তানদের শিক্ষা 
নেওয়ার সুযোগ ছিল না। বাঙালি প্রশাসনিক কর্তাব্যস্তিরা বারংবার বিব্রত্ত হয়েছিল 
এক যুস্তিহীন আবেগের সামনে । সরকারি নথিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে €ওই, 
ডিসেম্বর ১৮৭৮, ক্রমিক সংখ্যা ১৪; এপ্রিল ১৮৭৯, ক্রমিক সংখ্যা ১-১৭; ডিসেম্বর 
১৮৭৯, ক্রমিক সংখ্যা ১৮-২০)। 

ওই বিতর্কিত জগৎ থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি বাঙালি ভদ্রলোকদের এক 
পরিচ্ছন্ন সমাজে যেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাচর্চা হত। নারী শিক্ষার কথা বলা চলে। 

১৮৫০ সাল থেকে বাংলা দেশে স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল তারই 
সঙ্গো সাযুজ্য রেখে বঙ্জা-ললনাদের ঘরের বাইরে চলে আসা স্বাভাবিক ছিল। এক 


১৪৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সময যাঁদের বোঝানো হয়েছিল শিক্ষিত হওয়া পাপ অপরাধ তাদের সামনে এসময় 
খুলে শিয়েছিল এক অধরা স্বপ্নের জগৎ। বঙ্জা-ললনারা ঘরের বাইরে পা রেখে 
জানিয়েছিলেন অকারণে তাদের নষ্ট হয়েছে অনেক সময়, বহুদিন, এখন নষ্ট হবে না 
কোনো দিন। 

১৮৫৯ সালের শুরুতে বেখুন স্কুলের সম্পাদক বাবু হরচন্দ্র ঘোষ শিক্ষা বিভাগের 
সচিব সি. জে. বাকল্যান্ডকে এই স্কুল সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা অবশ্যই 
আমাদের কাছে প্রামাণ্য দলিল হতে পারে। এরই সঙ্জো আমরা উল্লেখ করতে পারি 
এই স্কুলের অগ্রগতির ইতিকথা । ছাত্রীদের মনোভাব জানা যাবে এই প্রতিবেদন থেকে 
(ওই, এপ্রল ১৮৫৯, ক্রমিক সংখ্যা ২৫)। 

ওই তথ্য সাধারণ উদাহরণ মাত্র। ১৮৫৯ সালের পর অবশ্যই ওই স্কুল সম্বন্ধে 
প্রচুর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে সাধারণ বিভাগের প্রতি বছরের কার্য বিবরণীতে । 
বাঙালি মেয়েদের শিক্ষিত হওযাব ধারাবাহিক পরিচয় এই সমস্ত তথ্যে আছে। দু- 
চারটি উদাহবণ দেওয়া যেতে পারে শুধুমাত্র এক সরকারি বিভাগের কর্মকাণ্ড বুঝে 
নিতে । 

১৮৬০ সালে বেখুন স্কুল নিয়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল অনিবার্ধভাবে উৎসাহী 
হযে পড়েছিলেন। এই সময়ের সাড়া জাগানো কযেকজন ব্যস্তিত্ব বেখুন স্কুলের সঙ্গে 
যুস্ত ছিলেন যেমন শম্ত্ুনাথ পণ্ডিত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মহেশ ন্যারত্ব, 
পিযারীচরণ সরকার । একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর তুলনায বড়ো লাভ আর কী হতে 
পারত; সাধারণ বিভাগের নথিতে এঁদের বিষষে বিস্তারিত তথ্য আছে €ওই, মে 
১৮৬৩, ক্রমিক সংখ্যা বি ১০৭: জানুযাবি ১৮৬৪, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৬০-৬১; এপ্রিল 
১৮৭৩, ক্রমিক সংখ্যা ১২; জুন ১৮৭৪, ক্রমিক সংখা বি ২)। 

বেথুন স্কুল নিযে কারোরই মনে কোনো সন্দেহ ছিস্‌ না, তবু ১৮৭০ সালের কালে 
এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোথাও যেন সন্দেহের কালো মেঘ জমে উঠেছিল। সন্দেহ 
জমেছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তার মনে । সন্দেহের কারণ কি? বেখুন স্কুল শিখে এমন 
তথোর সন্ধান করা জরুরি (ওই, মার্চ ১৮৭৭, ক্রমিক সংখ্যা ১)। 

বেথুন স্কুলের পুনগঠিনের ইতিহাস পাওয়া যাবে ১৮৭৯ সালের নথিতে (ওই, জুন 
১৮৭০, ক্রমিক সংখ্যা ১২-১৫)। পুনগগঠনের পথে ওই বিদ্যাযতনে নতৃন 'কলেজ 
শ্রেণিযুস্ত হল (ওই, ১৮৭৯, ক্রমিক সংখ্যা ১৬-১৮)। 

বেথুন স্কুল, কলেজ ছাডিযে কিছু দূর গেলে পথে পড়বে প্রেসিডেন্সি কলেজ। 
সৃচনাপর্ব থেকে এই কলেজ ঘরে সাধারণের কৌতুহল ছিল, সময়ের সঞ্জো তাল 
মিলিষে এই কলেজ সকলের বিস্ময আর শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়ে। সরকারি 
নথিতে তেমনই তথা আছে। 

১৮৫৯ থেকে ১৯০০ পর্যস্ত অর্থাৎ প্রথম একটল্িশ নছবে সাধাবণ বিভাগের 
নথিতে ওই কলেজ নিয়ে যে অজস্র তথ্য আছে তার মধ্যে দু-চারটে উদাহবণ 
হিসেবে নেওযা যেতে পারে যা প্রেসিভেন্সি কলেজের কৌলীন্য শ্রমাণের তথ্য হতে 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯-১৯০০ গু ১৪৭ 


পারে। 

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র কি বাংলা দেশের অন্য কলেজের ছাত্রদের তুলনায় সব 
বিষয়ে একটু বেশি সুযোগ পেতেন ? এখানকার ছেলেরা যে সুযোগ পান অন্য 
কলেজের ছাত্ররা কি সেই সুযোগ পেতে পারেন না- এমন প্রশ্ন উঠতে দেরি হযনি বা 
শিক্ষা বিভাগের কাছেও এমন প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত ছিল না (ওই, জানুয়ারি ২০, ১৮৫৯, 
ক্রমিক সংখ্যা ৮)। 

ওই কলেজে আইন পড়ানো শুরু হয় ১৮৬১ সালে। ঢাকা ও কৃ়্নগব কলেজ 
থেকে ছাত্ররা কলকাতামুখী হয এই কলেজে পড়ার জন্যে। আসলে ছাত্রদের মধ্যে 
উৎসাহ ছিল আইন নিযে পড়ার, আইন ব্যাবসা বাঙালি ভদ্রলোকদের কাছে আকর্ষণের 
বৃত্তি ছিল (ওই, ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, ক্রমিক সংখ্যা ২০-২১)। তবু প্রেসিডেন্সি থেকে 
আইন বিষযে পঠন-পাঠন উঠিষে দেওয়া হয় ১৮৬৪ সালে (ওই, সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, 
ক্রমিক সংখ্যা বি ৪-৬)। 

অনিবার্ প্রয়োজনে প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন ভবনের জনা জমি কেনা হয 
১৮৭২ সালে (ওই, অক্টোবর ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ৭৬-৭৭)। 

চিন্তা চেতনায প্রেসিডেন্সি কলেজ অন্য সমস্ত কলেজের আগে ছিল। তবু এই 
কলেজের দরজা ছাত্রীদের কাছে বন্ধ ছিল। কেন? শতাব্দীর শেষে প্রশ্ন উঠেছিল 
ছাত্রীরা কেন এখানে পড়ার সুযোগ পাবে না ? সংগত সামাজিক প্রশ্ন, বিষয় হিসেবে 
উল্লেখযোগ্য বটে ওই, সেপ্টেম্বর ১৮৯৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩৩)। 

প্রেসিডেন্সি বা বেখুন কলেজ শিক্ষিত মধ্যিন্ত অধ্যুষিত এলাকা বলে পরিচিত 
ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয ভাগে মধ্যবিস্ত মানষজনেব মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার 
ঘটানো কোনো বাধা আসেনি । ইংরেজি শিক্ষার অর্থনৈতিক উপযোগিতা সম্বন্ধে 
সকলে নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিল । 

কিত্তু পাহাডি উপজাতি গোষ্ঠী কীভাবে এই শিক্ষা নিষেছিল ? দীর্ঘাদিনেব অজ্গানতার 
নিবিড় অন্ধকারে যারা দিন কাটাত তাদের মধ্যে শিক্ষা নিশ্তাব এত সহজ ছিল £ 
হয়তো না, তবু চমক জাগানো এই কাজটিই করা হল হয়তো বা একটু ঝুঁকি নিযে 
(ওই, নভেম্বব ১৮৬২, ক্লামক সংখ্যা ৪৩-৪৫)। 

উত্তর-পূর্ব ভারতে বে কাজ করতে ঝুঁকি নিতে হযেছিল, উত্তরবঙ্গে সে কাজটি 
অনায়াসেই করা হযেছিল। এই অঞ্চলের সঙ্জোে ইতিমধো কলকাতার যোগাযোগ 
ঘটেছিল রেলপথে । রেলের কল্যাণে ব্যাবসা-বাণিজ্য বাড়ছিল, উত্তরবঙ্চা ক্রমে ক্রমে 
সকলের অনেক কাছে চলে আসতে থাকে! এখানকার স্থাধী নীরবতা ভেঙে 
গিয়েছিল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দৌলতে । সুতরাং স্বাভাবিক কারণে ১৮৮৩ সালে 
গড়ে উঠল কার্শিয়াং সরকারি রেল স্কুল। রেলের তন্ত্াবধানে এটাই বাংলা দেশের প্রথম 
স্ুল। এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্ো শিক্ষা প্রসারে এই স্কুলের বড়ো ভূমিকা ছিল 
(ওই, এপ্রিল ১৮৮৩, ক্রমিক সংখ্যা বি ৪-৬)। 

উনিশ শতকের প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা প্রসারের পাশে চারুকলাও নিঙ্ছের স্থানটি এসময় 


১৪৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


ঠিক করে নিয়েছিল। অস্তত সরকার এ বিষয়ে যে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল এমন সংবাদ 
আমাদের জানা। ১৮৭৬ সালে স্বয়ং প্রাদেশিক শাসনকর্তা এ বিষয়ে কলকাতায় 
চারুকলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে তাঁর সদর্থক মনোভাব ব্যস্ত করলেন তার এক 
মিনিট-এ। বাংলা দেশে শিল্পকলা চর্চার ইতিহাসে এই মিনিট সতত উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে (ওই, ফেব্রুয়ারি ১, ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা ১)। শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়ের জন্য 
বহুবাজার অঞ্চলে নতুন বাড়ি কেনা হল। নতুন মহাবিদ্যালয় ঘিরে সীমিত হলেও 
অভিনব জ্ঞানচর্চার বাতাবরণ গড়ে উঠল, অবশ্যই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং সরকার 
বাহাদুর (ওই, অক্টোবর ১৮৭৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ৫০৫২; ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, ক্রমিক 
সংখ্যা বি ৪-৫)। 

১৮৮৭ সালে চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গো সম্পৃন্ত আর্ট গ্যালারি ও ভারতীয় 
জাদুঘর পুনর্গঠনের দিকে নজর দেওয়া হয়। সাংগঠনিক দিক থেকে এই মহাবিদ্যালয়কে 
শন্তিশালী করে গড়ে তুলতে সুপারের পদ তৈরি হয়। কলেজের নতুন সুপার হলেন 
বিখ্যাত শিল্প বিশেষজ্ঞ ই. বি. হ্যাভেল (ওই, এপ্রিল ১৮৮৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ২১- 
২২; জুলাই ১৮৯৬, ক্রমিক সংখ্যা ২৩-২৪)। 

বাংলা বিভাগের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্যই কলকাতা মাদ্রাসা। গভর্নর 
জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা 
মাদ্রাসা মুসলিম জ্ঞানচর্চার অন্যতম পীঠস্থান ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে 
মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। 
ইতিবাচক সরকারি উদ্যমে কোনো ঘাটতি ছিল না। ১৮৬৪ সাল থেকে মাদ্রাসা নিয়ে 
সরকারি ভাবনায় প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি। বাংলা দেশের 
সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মাদ্রাসার মিল, অমিল কোথায় বা স্পষ্ট করে লেখা যায় 
দেশের এক ও অভিন্ন শিক্ষা কাঠামোয় ঠিক কোথায মাদ্রাসার স্থান? এমন প্রশ্ন সরকারি 
মহলে উঠেছিল। মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকার এগিয়ে এল। 

এই ভাবনা থেকে ১৮৬৭ সালে মাপ্রাসা সংক্কার অনিবার্ধ হযে উঠেছিস। তৈবি 
করা হয দীর্ঘ প্রতিবেদন এ্রেপ্রিল ১৮ ৬৭, ক্রমিক সংখ্যা ১৩-১৪; মার্চ ১৮৬৮, ক্রমিক 
সংখ্যা ১৭-৩৬)। 

মাদ্রাসা পঠন-পাঠনে মুসলিম সমাজের উচ্চবর্ণের ছেলেরা বেশি প্রাধান্য পেতেন, 
মূলত রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসায় উচ্চবর্ণের সম্তানদের অলিখিত শ্রাধান্য 
ছিল। সরকারও এই উচ্চবর্ণের সন্তানদের দিকে একটু বেশি ঝুঁকতেন। ফলত এমন 
ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজের এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে সীমাবশ্ধ হয়ে পড়ে । এই 
সময়ের শিক্ষা বিষয়ক পরিবর্তিত অবস্থার ভিন্ন মেরুতে ছিল এই চিন্তা। 

সুতরাং ১৮৭২ সালে এক সরকারি সিদ্ধান্তে বলা হল ভবিষ্যতে “গুড বার্থ-এর 
শংসাপত্র কলকাতা মাদ্রাসায় পড়ার জন্য লাগবে না। অবশ্যই এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত 
(ওই, ফেবুয়ারি ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ১৪-১৬)। 

ওই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে ইংরেজি পঠন-পাঠন 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯--১৯০০ গু ১৪৯ 


বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটানো নিয়ে 
চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সরকার কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্জো এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা 
শুরু করেন। ১৮৬৭ সালের মাদ্রাসার আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার সক্ষো অবশ্যই এই 
পদক্ষেপ সম্পূর্ণ সাযুজাপূর্ণ ছিল (সেপ্টেম্বর ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ২৪; অক্টোবর 
১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ৯৫-৯৭)। 

১৮৯২ সালে কলকাতা মাদ্রাসা কলকাতার প্রাদেশিক শ।সনকর্তার আগ্রহে গড়ে 
ওঠে "ডিবেটিং ক্লাব'। আমাদের স্মরণে আছে হেনরি ডিরোজিয়ো'র কথা, যিনি 
১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চিস্তার দীনতা থেকে মুস্তি দেওযার জন্য গড়ে 
তুলেছিলেন “'আকাদেমি আসোসিয়েশন' । এই প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চিন্তা 
চেতনায বিপ্লব এনেছিল। 

সুতরাং কলকাতা মাদ্রাসার ডিবেটিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাচর্চা থেকে মুস্তি দিয়ে হৃদযবৃত্তি চর্চার দিকে দৃষ্টি 
ফেরাতে সাহায্য করেছিলেন (ডিসেঘবর ১৮৯২, ক্রমিক সংখ্যা ৩৬-৩৯)। ওই ঘটনার 
পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে কলকাতা মাদ্রাসার জন্য তৈরি হল কিছু নিয়মকানুন। 
এই সমস্ত বিধি মাদ্রাসা পরিচালন ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিল (জুন ১৮৯৩, 
ক্রমিক সংখ্যা বি ১৬-২০)। বিশ শতকেও মাদ্রাসার উন্নয়নের প্রশ্ন সরকারের 
ভাঁবনাচিস্তার মধ্যে ছিল (১৯০৩ জুন, ক্রমিক সংখ্যা বি ৬৬-৬৯; জুলাই, বি ১৫- 
১৯)। ছাত্রদের জন্য তৈরি হল “কমনরুম' মুস্ত মনে ছাত্রদের মেলামেশার জায়গা । 
ছাত্রদের ভাবনাচিস্তা বিকাশে ক্লাসরুম, কমনরুম-_দুইয়েরই প্রয়োজন থাকে সমানভাবে 
ঞ্োপ্রল ১৯০৫, ক্রমিক সংখ্যা বি ৭৫-৮৫)। 

ওই সমস্ত তথ্য মাদ্রাসার অজশ্র তথ্যের মধ্য কিঞ্চিৎ উদাহরণ মাত্র । সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গো মাদ্রাসাব উন্নতি যেমন ঘটেছিল, তেমনই তথ্যের ভান্ডার স্বাভাবিক 
কারণে পূর্ণ হযে উঠেছিল। রক্ষণশীলতার তকমা মাদ্রাসা থেকে সম্পূর্ণ মুছে না 
গেলেও সময় ও পরিস্থিতির চাপে মাদ্রাসার পুরোনো এতিহ্যের পাশে নিশ্চিতভাবে 
স্থান করে নিয়েছিল আধুনিকতার চমক জাগানো আবেদন। এই ইতিহাস বিশ 
শতকের নথিতে পাওয়া যাবে। 

ফলত আমরা বুঝতে পারি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে কীভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
শহর কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনই শিক্ষার নানাবিধ প্রকাশে এই সময় 
চিহিত হয়ে আছে-এর চমকপ্রদ উদাহরণ প্রাচ্য দেশীয় রীতি নীতিতে শিল্পচর্চার 
সৃচনা। উনিশ শতকে দ্বিতীয়ভাগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্ন নিয়েও ওই 
সাধারণ বিভাগে আলোচনা হত। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল বহুবিবাহ সমস্যা । 
এই সমস্যায় বাঙালি হিন্দু সমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সরকারকে বিধবা 
বিবাহের মতন, এই সমস্যা দূর করার জন্য আইনের সাহায্য নিতে চেয়েছিল। 
রাধাকাস্তের আপত্তি ছিল এখানে । ১৮২৯ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া সর্তীদাহ প্রথা নিয়ে 
তার মনোভাব ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি। সুতরাং ১৮৬৬ সালে সরকার যখন আইন 


১৫০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


করে এই প্রথার অবসান নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তখন রাধাকাস্ত দেব সেখানে 
তার আপত্তি নিবদ্ধ করে রাখলেন। 

বহুবিবাহ প্রশ্থে বিভন্ত হয়ে যাওয়া সমাজের অন্যতম প্রধান ব্যস্তিত্ব বর্ধমানের 
মহারাজা ধীরাজ মহতাব চাদ বাহাদুর । মহারাজা সরকারের ওপর চাপ দিয়ে এই প্রথা 
বন্ধে আইনের সাহায্য নেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। বহুবিবাহ সংক্রান্ত এমন সমস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সাধারণ বা জেনারেল 
ডিপার্টমেন্টে সোধারণ বিভাগ, মে ১৮৬৬, ক্রমিক সংখ্যা ৭৩, ৭৫)। 

সাধারণ বিভাগের বিষয়সূচিতে দেশের ভাষা ও দেশনায়কদের স্মরণে রাখার মতন 
বিষয় ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে “ভাষার মতন সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে 
ওঁপনিবেশিক সরকারকে অত্যন্ত সতর্কে পা ফেলতে হয়েছিল। বাংলা বিভাগের বিরাট 
ভূ-বৈচিত্র্যের মধ্যে “নানা ভাষা' 'নানা মত' সাধারণ বিভাগের নথিতে প্রতিফলিত 
হয়েছে। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বারবার “বাংলা', 'অহম' ও “অসমিয়া' ভাষা নিয়ে 
আসামবাসীদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। 

সরকার 'অহম' ভাষাকেই আসামের উপত্যকা অঞ্চলে সরকারি ভাষা হিসেবে 
গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন কিস্তু গোয়ালপাড়ার স্কুল কলেজ আদালতে বাংলা ভাষাই 
অসমিয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে-এমন সিথ্ধান্ত সরকার নিয়েছিল। 

১৮৭৪ সালে ওই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকাবের কাছে যে স্মারক জমা 
দেওয়া হয় সেখানে আসামের সর্বত্রই মাতৃভাষা হিসাবে “অসমিয়া' গ্রহণের প্রস্তাব 
রাখা হয় (ওই, জানুয়ারি ১৮৭৪, ক্রমিক সংখ্যা ১-১৪)। 

বাংলা ও অসমিয়া ভাষা নিয়ে এসময় তুলনামূলক আলোচনা করেন স্বয়ং 
রমেশচন্দ্র দত্ত (ওই, জুলাই ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ১০৯-১১১; নভেম্বর ১৮৭২, ক্রমিক 
সংখ্যা ৩০-৩৮)। 

রমেশচন্দ্রের ওই আলোচনার আগে অবশ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা তার এক 
'মিনিট'-এ লিখেছিলেন বাংলা বিভাগের নিম্ন প্রদেশসমূহ অর্থাৎ আসাম, বাংলা, বিহার 
ও ওড়িশার সরকারি স্কুলে, কলেজে এমনকি সরকারি দপ্তরে মাতৃভাষাই ব্যবহার করা 
উচিত (ওই, ডিসেম্বর ১৮৭১, ক্রমিক সংখ্যা ১৭-১৯)। 

ভাষা থেকে আমরা অন্য তথ্যের সম্ধান নিতে পারি। ওঁপনিবেশিক শাসককুল এ 
শহর গড়ে তুলেছিল, নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে । সরকারি আমলাদের অনেকেই 
কলকাতা গড়ার কাজে যুস্ত ছিল: এই সমস্ত প্রশাসকদের স্মৃতি কলকাতাবাসীর মনে 
অমলিন রাখতে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে সরকার এগিয়ে আসে। ১৮৭২ 
সালে কলকাতা ময়দানে ওপনিবেশিক শাসকদের মর্মর মুর্তি স্থাপন নিয়ে প্রশাসনিক 
স্তরে আলাপ আলোচনা শুরু হয় ওই, জুলাই ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা বি ১০১-১০৩)। 

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কলকাতা ময়দানের পূর্ব দিকের শেষপ্রান্তে যে রাস্তা 
পার্ক স্ট্রিট থেকে আরম্ত করে ফোর্ট উইলিয়ামে এসে শেষ হয়েছে সেখানে স্যার 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫১৯-১৯০০ ঞ ১৫১ 


জেমস আউটরামের অস্থারুঢ় মূর্তি বসানো হবে (সেপ্টেম্বর ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা 
১১৬-১১৮)। এই মূর্তির একদিকে ছিল উঁপনিবেশিক দন্ত ও শৌর্য, অন্যদিকে ছিল 
অনুপম শৈলীর পরিচয়। সাধারণ বিভাগের নথি নিয়ে আলোচনা শেষ করব 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা লিখে । অধ্যাপক শাস্ত্রী বিশ শতকের শুরুতে 
কলকাতা প্রেসিডেব্সি কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৯৯-এর 
২০ ডিসেম্বর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে এক 
আবেদনপত্রে পদোন্নতি দাবি করেছিলেন কর্মজীবনে তীর সাফল্য ও বিশেষ 
সাহিত্যকীর্তির জন্য। 

হরপ্রসাদ তার কর্মজীবন শুরু করেন সরকারি হেয়ার স্কুলে, পরে সংস্কৃত কলেজ 
ও কিছুদিন বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান পদে কাজ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত 
বিভাগের অধ্যাপক হন। 

সংস্কৃত সাহিত্যের ঈর্ষণীয় পান্ডিত্যের অধিকারী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাণুলিপি 
বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই সময়ে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্য সম্মেলনে হরপ্রসাদ 
তার “০1656 79917) 168111210150110)65, পাঠিয়ে এখানকার পণ্ডিত সমাজের মধ্যে 
আলোড়ন তুলেছিলেন। 

ঈর্ষণীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হরপ্রসাদের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। 
সরকারিভাবে বলা হয় : “..1)6151701 9011019010 [01011061017 1111185019061. . 1)15 
0198175 ৮৬111 0০ 4811১ ০0175106160 ৮/1101) 01169 901002115 102511) (0 6১151. (জুলাই 
১৯০০, ক্রমিক সংখ্যা ৬-১১)। 

ওই আলোচনার শেষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা লিখব। 

ঠাকুরবাড়ির অবন ঠাকুর সরকারি শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হন ১৯০৫-এ। 
এই তথ্য আছে সাধারণ বিভাগের আগস্ট, অক্টোবরের নথিতে ক্রেমিক সংখ্যা বি 
৭৬-৯০; বি ৩১--৩২)। 


€ 
সাধারণ বিভাগের বিবিধ শাখা 
মূল বিভাগের মতন বিবিধ শাখার বিষয়বস্তু যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 
আমরা কয়েকটি নথির কথা উল্লেখ করতে পারি। বিবিধ শাখার হরেক রকম 
বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রন্থাগার । এখানকার নথি থেকে জানা যায় কোন বছর 
এবং কীভাবে বাংলা সচিবালয়ের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল (সোধারণ (বিবিধ) জানুয়ারি 
১৮৬৪, ক্রমিক সংখ্যা ৬৫-৬৬; মার্চ, ক্রমিক সংখ্যা ২৫-২৭)। 

সচিবালয়ের ওই গ্রশ্থাগার ভিন্ন কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরির কথা বলা যায়। 
১৮৮৮ সালের অক্টোবরে এই গ্রশ্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় 0ওই, অক্টোবর ১৮৮৮, ক্রমিক 
সংখ্যা বি ৫/৬)। 

১৮৯০ সালের নথিতে পাওয়া যাবে ওই গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে 


১৫২ ষ্উ জানা অজানা মহাফেঅখানা 


প্রভৃত তথ্য €ওই, এপ্রিল ১৮৯০, ক্রমিক সংখা ১-১২)। 

১৯০১ সালে পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংযুস্তকরণের সংবাদ 
আছে (ওই, এপ্রল ১৯০১, ক্রমিক সংখ্যা বি ১-১৫)। 

এই সময়ে বাংলা দেশে সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশের আগে সরকারের অনুমতি 
লাগত। এই অনুমতি দিত বিবিধ শাখা। এক্ষেত্রে বরিশালের অখ্যাত বঙ্গদ্পণ ও 
বড্কিমচন্দ্রের বঙ্গাদর্শন সম্পাদকের মধ্যে কোনো ফারাক করত না বিবিধ শাখা। 
বঙ্গদর্শন কিছুদিন বঙ্কিম অনুজ সপ্ভ্রীবচন্দ্র সম্পাদনা করেন। এই সময় সপ্ভীবচন্ত্ 
বর্ধমানের সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। সরকারের কাছে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার অনুমতি 
চাইলে তীকে শর্তাধীনে এই অনুমতি দেওয়া হয। বঙ্গদর্শন সম্পাদনার কালে তীর 
সরকারি কাজ যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয় এ বিষয়ে সপ্্রীবন্দ্রকে সতর্ক করে 
'দেওয়া হয €ওই, মার্চ ১৮৭৮. ক্রমিক সংখ্যা বি ১২; মে ১৮৭৮, ক্রমিক সংখ্যা 
বি ৩-৫)। 

বিবিধ শাখার নথিপত্রের বিরাট অংশ জুড়ে আছে ডাকহরকরা, ডাক ব্যবস্থার 
কথা। কীভাবে ধীরে ধীরে এখানে অনিবার্য পরিবর্তন এসেছিল বা কীভাবে এই 
ব্যবস্থার ফলে শহর গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এসেছিল সব তথ্য 
পাওয়া যাবে এই শাখার নথিপত্রে । 

বিবিধ শাখায় পাওয়া যাবে ব্রাম্ম আন্দোলনের ফলে গৃহীত বিশেষ বিবাহ বিধি ৩" 
নিয়ে আলোচনা । ১৮৮২ সালে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে কোনো পুরুষ তাঁর স্ত্রী থাকা 
সত্ত্বেও ছ্িতীয় বিবাহ করতে পারেন কি? (ওই, আগস্ট ১৮৮২, ক্রমিক সংখ্যা 
বি ১-৫)। 

আমরা এই আলোচনা শেষ করব বিশ শতকের গোড়ায় এসে! আমি ইতিমধ্যে 
সাধারণ বিভাগ থেকে উদাহরণ নিযে কলকাতার ময়দান ওপনিবেশিক প্রশাসকদের 
মর্মর মূর্তি দিযে সাজানোর কথা লিখেছি। হডেন গার্ডেন্সের সামনে স্যার আউটরামের 
মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি। 

বিশ শতকের গোড়ায় কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজে এই কলেজেরই দুই বিখ্যাত 
প্রাস্তনীর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা লিখব। এই দুই প্রান্তনী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব, কলেজের নাম : স্ংস্কৃত কলেজ! ১৯০৬ 
সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা এ. পেডলার বাংলার শিক্ষা 
সচিবকে এক চিঠি দিয়ে সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত 
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্বের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। শিক্ষা অধিকর্তা এঁদের 
'চুা170109211510111515" হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন । শিক্ষাসচিব এই প্রস্তাব মেনে 
নিয়েছিলেন। পেডলারের এই চিঠির সূত্র ধবে সমস্ত স্কুল ও কলেজে বিখ্যাত 
মানুষজনের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (ওই, ফেব্রুয়ারি ১৯০৬, ক্রমিক 
₹খ্যা বি ২৭৬-২৭৭)। 
নিয়োগ শাখা 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫১৯-১৯০০ € ১৫৩ 


নিয়োগ শাখা দপ্তর মার্চ ১৮৬৬ সালে 'ম্বাধীন'ভাবে গড়ে উঠে ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ সালে 
'নিয়োগ' মুখ্যসচিবের অধীনে পূর্ণ দপ্তরের মর্যাদা পায়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে বাংলা 
সরকারের সদ্য গঠিত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে এই দপ্তরকে নিয়ে আসা হল। 

ওই দপ্তরের কাজের মধ্যে সরকারি আধিকারিকদের চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় 
ছিল : নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, বিভাগীয় পরীক্ষা, সরকারি কর্মীদের গোপন চারিত্রিক 
প্রতিবেদন প্রস্তৃত ইত্যাদি । 

সরকারি চাকরি সংক্রান্ত বিষয অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তথ্য হিসেবে আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে না। এগুলি সাধারণ ও চিরাচরিত বিষয়। আমরা অচিরাচরিত 
ও খুবই আকর্ষণীয় বিষয়ের দিকে নজর দিতে পারি। এমন একটি বিষয় হতে পারে 
“প্রেসরুম' প্রতিষ্ঠা। 

সেপ্টেম্বর ১৯০৫-এ মহাকরণে রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনে প্রেসরুম প্রতিষ্ঠার 
সিদ্ধাস্ত নেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল : “...10 811910 £691011901111165 06) 1010 0105৯," 
আসলে বঙ্জাভঞ্জোর সূচনাকালে সরকার নানা অছিলায় সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করতে 
চেষেছিল। যথার্থ সংবাদ পরিবেশনের অর্থ কি সরকারের স্বার্থরক্ষা করে সংবাদ 
প্রচার কর! ? হয়তো, ওঁপনিবেশিক যুগের “প্রেসরুম' প্রতিষ্ঠায় এর বাইরে কি কোনো 
মহৎ উদ্দেশ্য ছিল ? অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে স্বয়ং মতিলাল ঘোষ সরকারি 
উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । প্রেসরুম সংক্রান্ত অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে 
নিয়োগ দপ্তরের ১৯০৫-এর নথিতে (সেপ্টেম্বর ১৯০৫, ক্রমিক সংখ্যা বি ২২৮- 
২৫০) । 


৬ 
রাজনৈতিক দপ্তর 
কোম্পানি ও ব্রিটিশরাজের আমলে রাজনৈতিক দপ্তরের ক্ষমতা ও দাযদায়িত্ব বারবার 
পালটেছিল সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে । সচিবালযের ক্ষমতার অলিন্দে রাজনৈতিক 
দপ্তর নিশ্চিতভাবে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কিছুটা এগিয়েছিল, বিশ শতকের গোড়া 
থেকে এই অবস্থা আরও পালটিয়ে যায়। এই শতকের সৃচনায় রাজনৈতিক দপ্তরের 
অজস্র নথিপত্রের মধ্যে কিছু নথির ওপর 'গোপন' তকমা লাগানো হল। সাধারণ দলিল 
দস্তাবেজের তুলনায় এই সমস্ত “গোপন' নথির ধার ও ভার অন্যরকম ছিল। রাজনৈতিক 
দপ্তরের অন্যতম প্রশাখা “আই বি' তৈরি করে এর দলিল দস্তাবেজ গোপন হিসাবে 
চিহ্নিত হল। কেন? এর উত্তর পরে খুঁজব। 

রাজনৈতিক দপ্তর যে সমস্ত বিষয়ের ওপর নজরদারি করত তার মধ্যে পাওয়া যায় 
কলকাতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত রাজপুরুষদের দেখভাল ও 
ছোটোনাগপুর, ওড়িশা'র করদ রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিকিম, 
ভুটান বিষয়ক ঘটনা, প্রান্তন রাজা, মহারাজা ও নবাব উত্তরপূরুষদের রাজন্যভাতা প্রদান 
ও এঁদের মৃত্যুতে শোকযাত্রায় অর্থ সাহায্য, বিশিষ্ট ব্যত্তিদের নিয়ে সরকারি সম্মেলন, 


১৫৪ গ জানা অজানা মহাফেজখানা 


ইউরোপীয় আধিকারিকদের মৃত্যুর খতিয়ান, দত্তক নেওয়া, বিদেশি প্রত্যর্পণ, 
রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রকাশনার ওপর নজরদারি, অনুগৃহীত ব্যান্তিকে রাজ খেতাব 
প্রদান ইত্যাদি, বিশ শতকে এসবের সঙ্গো যুস্ত হয়েছিল আপত্তিজনক প্রকাশনা 
নিষিদ্ধকরণ, রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে পাক্ষিক প্রতিবেদন তৈরি, রাজনৈতিক 
বন্দিদের মুস্তির আবেদন পরীক্ষা করা, রাজনৈতিক আশ্রয়, মন্কায় হজ যাত্রা, রাজ 
উপাধি প্রদান ও বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ইত্যাদি। 

ওই তালিকা দেখে আমরা বুঝতে পারি রাজনৈতিক দপ্তরের হাতে কী ধরনের 
দায়িত্ব ছিল যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিশ শতকের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে অনিবার্ধভাবেই 
পালটিয়ে যেত বারেবারে। এই সময়ের ঝঞ্জামুখর দিনে এই দপ্তরই ছিল সব 
আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, বিপ্লবীদের খোজখবর রাখা এই দপ্তরেরই কাজ ছিল। আমরা 
কয়েকটি নথির ওপর নজর দিতে পারি। 

কোন তথ্য দিয়ে এই লেখা শুরু করব? সব তথ্য সময়ের বিচারে সমান গুরুত্বপূর্ণ 
না হলেও অতীত ঘটনা হিসেবে সতত স্মরণযোগ্য । আর্কাইভস-এর ভাড়ারে সব 
কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়। হাসি, কান্না, সুখ-দুঃখ, অপরাধ, শাস্তি, সাফল্য, ব্যর্থতা, 
যুদ্ধ বা শাস্তির বাণী। 

অপহরণের সংবাদ দিয়ে এই আলোচনা শুরু করা যায়। নারী অপহরণ সবকালেই 
ছিল, আমাদের আলোচনার কালেও। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও দার্জিলিং থেকে এক 
গৃহবধূ ও মাহুত অপহৃত হয় ১৮৬০-৬১ সালে। দার্জিলিং থেকে জনৈক লক্ষ্মণ দাস 
বৈরাগীর স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়, পুলিশি তৎপরতায় অপরাধী ধরাও পড়ে এবং 
শাস্তি হয়, ১৮৬০ সালেব ঘটনা (ডিসেম্বর ১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ১৩২-৩৫)। 

ভুটিয়ারা কোচবিহার থেকে একসঙ্গে চার মাহুতকে অপহরণ করেছিল, কী হয় 
এর ফলে ? প্রয়োজনীয় তথ্য আছে রাজনৈতিক দপ্তরের এই সময়ের প্রতিবেদনে 
অক্টোবর ১৮৬১, ক্রমিক সংখ্যা ৬৮)। 

কোচবিহারের কথা যখন উঠল তখন গুরুগন্তীর বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যায়। 
এই সময় কোচবিহার ও অন্যান্য করদ রাজ্যের আইনানুগ উত্তরাধিকারীর অভাবে দত্তক 
উত্তরাধিকারী নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় সরকার থেকে। কোচবিহারের সঙ্গে 
কটকের যোলোটি করদ রাজ্যের রাজাদের এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অবশ্যই 
পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে বড়ো ধরনের ঘটনা এটি (এপ্রল ১৮৬২, ক্রমিক 
সংখ্যা ২৫২৮9। 

রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব ছিল সরকারের অনুগত ও সমাজের 
মান্যগণ্যদের রাজ উপাধিতে ভূষিত করা । ব্রিটিশ রাজারানির প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার 
স্বীকৃতি হিসাবে মূলত এই সমস্ত রাজখেতাব দেশের প্রভাবশালীদের প্রদান করা হত। 
ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতা করে রাজখেতাব মিলেছে এমন উদাহরণ মেলা কঠিন। 

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ন দেব বাহাদুরের উত্তরপুরুষ রাজা রাধাকাস্ত দেব এমনই 
এক রাজ অনুগৃহীত ব্যন্তি ছিলেন। রাধাকাস্তের সঙ্গো ওঁপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর 


ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯-১৯০০ ৬& ১৫৫ 


সুসম্পর্ক ছিল। রামমোহনের যুক্তিবাদী চিস্তাচেতনার বিরোধিতা তিনি করলেও 
ওঁপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধতা তিনি করেননি । অথচ রাধাকাস্তের পাণ্ডিত্য 
ছিল ঈর্ষণীয়। রাধাকাস্তের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধিক কীর্তি শব্দকল্পদ্রুম রচনা । উল্লেখ্য, সরকার যে 
বহুবিবাহ বন্ধে আইন গ্রহণ করেনি সেখানেও রাধাকাস্তের অবদান ছিল। 

সুতরাং এমনই অনুগত ও পণ্ডিত ব্যস্তিকে ব্রিটিশ প্রশাসন রাজখেতাব দিতে ভূল 
করেনি। ১৮৬৭ সালের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
নথিতে গভর্নর জেনারেলকে লেখা রাজা রাধাকাস্তের চিঠি পাওয়া যাবে (মার্ট ১৮৬৭, 
ক্রমিক সংখ্যা ৪৬-৪৭)। 

একথা লিখতে বাধা নেই যে বাংলা দেশের ধনাঢ্য রাজপরিবারগুলি রাজভত্ত ছিল। 
এমন একটি পরিবার ছিল মুস্তাগাছার আচার্যচৌধুরি বংশ। এই পরিবারের সূর্যকাস্ত 
সরকারের অনুগত হলেও দেশ ও দশের কথা ভাবতেন। এমন মানুষ খেতাব পাওয়ার 
অধিকারী। ১৮৮০ সালে সূর্যকাস্তকে রাজখেতাব দেওয়া হয় (মে ১৮৮০, ক্রমিক 
সংখ্যা বি ১৬-১৮)। যোগ্য ব্যন্তিকে রাজখেতাব দিতে ব্রিটিশ শাসককুলের যেমন 
আপত্তি ছিল না, তেমনই কারোর ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজেদের আভিজাত্য বাড়াতে 
দিতে ব্রিটিশ রাজের পছন্দ ছিল না। আর ছিল না বলেই বর্ধমানের মহারাজা আফতাব 
চাদ মহতাব বাহাদুরকে তার নামের আগে “হিজ হাইনেস' ব্যবহার করার অনুমতি না 
দিয়ে ব্রিটিশরাজ রাজা প্রজার মধ্যে সীমারেখা টেনে দিয়েছিল €ওই, জুন ১৮৮৩, ক্রমিক 
সংখ্যা বি ৬৭)। 

রাজখেতাব থেকে আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি ওঁপনিবেশিক আর্থিক বদান্যতার 
দিকে। যারা একসময় এ দেশের শাসক গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিলেন সেই সমস্ত 
পরিবারের প্রতি কিঞ্টিৎ দয়া প্রদর্শন করা এই সময়কার নব্য শাসকগোষ্ঠী তাদের 
নৈতিক দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। রাজন্য ভাতা দেওয়া বা রাজপরিবারের 
কারোর মৃত্যুতে শেষ যাত্রায় অর্থ সাহায্য করা সেই দায়িত্বের মধ্যে ছিল। 

সরকার কী প্রমাণ বার্ধক্য ভাতা দিতেন মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দির বা 
কলকাতায় স্থানাস্তদিত অযোধ্যা বা মহীশ্রের রাজা মহারাজার উত্তরপূরুষদের ? এই 
সংবাদ বেদনার। শোক মিছিলে অর্থ সাহায্য করা ব্রিটিশ রাজপুরুষ বা প্রশাসনিক 
কর্তারা তাদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই নিয়েছিলেন। এই সময়ের রাজনৈতিক দপ্তরের 
নথিতে এইসব তথ্য পাওয়া যাবে। উদাহরণ দেওয়া যায়। 

মহারাজা টিপু সুলতানের পৌত্রীর অস্ত্যেষ্টিতে কত খরচ হয়েছিল? এমন তথ্য 
জানা আমাদের কাছে জরুরি না হলেও আমরা এই খোঁজ নিতে কৌতৃহলী হয়ে উঠি। 
রাজনৈতিক দপ্তরের ১৮৮১ সালের নথিতে এই সংবাদ আছে (জুলাই ১৮৮১, ক্রমিক 
সংখ্যা বি ৬৮-৬৯)। 

আমি উল্লেখ করেছি রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে মুর্শিদাবাদের রাজপরিবারের 
সদস্য-সদস্যাদের বার্ধক্ভাতা ও সম্পর্কিত বিষয়ের চমক জাগানো তথ্য আছে। এই 
পরিবারের সরকারি দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে থাকার বেদনাদায়ক ইতিহাসের 


১৯৫৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


খোঁজ এই সময়ের নথিতে মিলবে। 

রাজপরিবারের কথা থাক। বাংলা দেশের ধনকুবের জগৎ শেঠ পরিবারের কথা 
বলা যায়। ১৮৬৫ সালে এই পরিবারের উত্তরপুরুষদের জন্য ভারত সচিব 'লাইফ 
পেনশন" মঞ্জুর করেন। পরিমাণ ছিল মাসিক ৮০০ টাকা। ১৮৬৫ সালের 
অক্টোবরের নথিতে এই তথ্য পাওয়া যাবে। এই পরিবারের বার্ধক্য ভাতা নিয়ে আরও 
তথ্য পাওয়া যাবে, ১৮৮২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের নথিতে (ওই, অক্টোবর 
১৮৬৫, ক্রমিক সংখ্যা বি ৫৪; সেপ্টেম্বর ১৮৮২, ক্রমিক সংখ্যা বি ৮৯-৯১; নভেম্বর 
১৮৮২, ক্রমিক সংখ্যা বি ১০৭)। 

মুর্শিদাবাদ নিষে ব্রিটিশ রাজের উৎসাহ কখনও যায়নি। এখানকার রাজনৈতিক ও 
এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গুপনিবেশিক সরকার সতত সচেতন ছিল। এখানে 
সরকারি প্রতিনিধিও থাকতেন। ১৮৭৬-এ ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি মুর্শিদাবাদের 
রাজনৈতিক ও এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সরকারকে তীর দীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠান যা 
এক সময়ের বাংলার এই রাজধানীকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারে €ওই, 
অক্টোবর ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা ৮-১৩)। 

মুর্শিদাবাদের সমাজ জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এখানকার ধর্মীয় উৎসব 
অনুষ্ঠান। বিখ্যাত খোশবাগ ও রোশনবাগ সমাধিতে অনুষ্ঠিত এমনই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের 
কথা ১৮৯২ সালের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে পাওযা যাবে (ওই, আগস্ট ১৮৯২, 
ক্রমিক সংখ্যা ১১১-১১২)। 

মুর্শিদাবাদ থেকে আমরা দার্জিলিং-এর “ঘুম'-এর দিকে নজর দিতে পারি। “ঘুম'-এর 
বৌদ্ধ মঠমন্দির এই অঞ্চলের শাস্ত নিরুপদ্রব জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। 
বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জীবনধর্ম ও মঠের কথা রাজনৈতিক দপ্তরের ১৮৮৬ ও 
পরবর্তীকালের নথিতে পাওয়া যাবে (ওই, নভেম্বর ১৮৮৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩২- 
৩৪; ওই, অক্টোবর ১৯০৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ৮৭-৮৮)। 

খোশবাগের ধর্মীয় উৎসব বা ঘুমের বৌদ্ধ মঠ নয। এবার আমরা দেখব অন্য 
নথি। আমি লিখেছি ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাঙালি ভদ্রলোক ও 
রাজন্যবর্গের খামতি ছিল না। রাজারানির অনুগ্রহ এঁরা চাইতে পারতেন। কিন্তু একটু 
বিসদৃশ লাগে যখন দেখি কলকাতার বৌদ্ধিক সমাজ বা লিটারাবি সোসাইটি ভন্তিভরে 
ইংল্যান্ডেশ্বরী বা রানির জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে কলকাতা বা বাংলা দেশের 
পক্ষ থেকে! এই সময়ের বাঙালিদের রাজভস্তির পবিচয় স্বয়ং রাজারানি 
জানতেন- এমন ভাবা যায়। (ওই, জুন ১৮৮৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ৪১; আগস্ট ১৮৮৬, 
ক্রমিক সংখ্যা বি ৫৭-৫৮)। 

আমি লিখেছি স্থায়ী দলিলপত্রে দেশের আর্থ-সামাজিক মনন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
সমাজ পরিবর্তনের ছবি সরকারি নথি ভিন্ন আর কোথায় এমনভাবে ধরা পড়ে? 
সরকারি নথি থেকেই আমরা জানতে পারি সিংভূম-এর কোনো সম্প্রদায়ের বিয়ের 
রীতিপদ্ধতি কীভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে পালটিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক 


বিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯-১৯০০ গু ১৫৭ 


দপ্তর ওই পরিবর্তন নথিবদ্ধ করেছিল এ্রেপ্রল ১৮৬৮, ক্রমিক সংখ্যা ৬৯-৭১)। 

আবার ওই দপ্তরের নথিতে পাওয়া যাবে ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের প্রতি 
কলকাতার উচ্চবিত্ত বাঙালিদের মনোভাব । ১৮৯৩-এ ডিউক অভ ইযর্ক-এর বিবাহ 
স্মরণে এই সময়ের কলকাতার অনাতম ধনী রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর লল্ডনের 
ইম্পিরিযাল ইনস্টিটিউটে দু'হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন শাসক গোষ্ঠীর প্রতি কৃতজ্ঞতার 
নমুনা হিসাবে জুলোই ১৮৯৩, ক্রমিক সংখ্যা বি ২৭২৯): 

আসলে শাসক সম্প্রদাষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে 
কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। রাজপরিবারের কারোর বিষেতে যেমন অর্থ সাহায্য করতে 
উচ্চবিত্তের মানুষজনের অসুবিধা হত না, তেমনই কারোর সিংহাসন প্রাপ্তিতে সকলের 
আনন্দের সীমা থাকত না। সপ্তম এডওয়ার্ড ১৯০৩ সালের জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের 
রাজা হন। তারপর £ 

সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন প্রাপ্তির ঘটনায় সারা বাংলা দেশ উত্তাল হয়ে 
উঠেছিল। বাজনৈতিক দপ্তরের নথিপত্র দেখলে বোঝা যায় বাংলা দেশের তেত্রিশটি 
পুরসভা কীভাবে এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। সরকারি প্রতিবেদন দেখলে 
মনে হয় আমাদের ঘরের মানুষ যেন রাজা হয়েছেন। 

লাগামছাডা উচ্ছাস এমনই ছিল যে রাজার মঙ্গল কামনায বাংলা দেশের এক 
আধা গ্রাম আধা শহর ইছামতীর তীরের ছোটো টাকীর পুরসভার উদ্যোগে এখানে 
হরি সংকীর্তনের দল পথে নেমেছিল। বাংলা দেশের অন্যান) পুরসভার চিত্র একই 
ছিল। ওড়িশা'র কথা বলা চলে। 

ওড়িশার বিভাগীয প্রধান স্বয়ং কে. জি. গুপ্ত বাংলার মুখ্যসচিবকে উচ্ছৃসিত ভাষায় 
জানিযেছিলেন নতুন রাজার অভিষেকে এই অঞ্জপর মানুষের প্রতিক্রিয়া। কে. জি. 
গুপ্ত মুখ্য সচিবকে লিখেছিলেন : *.. 0৬০ 2 41117001109119 160) 01110101১ 00 10181)1 
16)116)৬/৩৫)% & ৮0100111001 05 017 (10 91101110017 01 1100 210 (021701%) ৮/10101) ৬ 
৬০ 10101) 25.০7400]' (ওই, জুলাই ১৯০৩, ক্রমিক সংখ্যা ২৫)। 

ওই সবই ছিল সরকার অনুমোদিত সংস্থা । ওই সমস্ত সংস্থার মনোভাব বোঝা 
যায়। কলকাতার বিখাত মানুষজন ওই ঘটনায় উৎফুল্ল হযেছিলেন এমন উদাহরণও 
পাওয়া যাবে এই দপ্তরের নথিতে (ওই, মার্চ ১৯০৩, বি ৪৪-৫০)। 

রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম শাখা ছিল 'পুলিশ'। এই সময়কার পুলিশ শাখার 
নথিতে বিচিত্র ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্যের মধ্যে আছে “রেল 
দুর্টনা', দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীর শারীরিক পরীক্ষার আইন প্রণয়ন, ভারতীয় পুলিশ 
আইন, আঙুলের ছাপ নিয়ে অপরাধী শনান্তকরণ, দেশের সাধারণ শাস্তি বজায় রাখা, 
রথযাত্রার সময় সুষ্ঠু পুলিশি ব্যবস্থা, হিন্দু মুসলমান দাজ্গা, ভবঘুরে আইন ও 
কলকাতায় বারবনিতাদের ওপর নজরদারি ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে পুলিশ শাখার কাজের 
ধার ও ভার খোদ রাজনৈতিক দপ্তরের তুলনায় ভিন্ন মানের হলেও সাযুজাপূর্ণ ছিল। 

রেল ও দূর্ঘটনা সমান্তরাল পথে চলত। দুর্ঘটনা এখানে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু 


১৫৮ গ জানা অজানা মহাফেজখানা 


দুর্ঘটনায় নিহত ব্যস্তির শারীরিক পরীক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অথচ 
প্রশাসনিক ও আইনগত দিক থেকে এমন বিধি প্রণয়ন করা জরুরি ছিল। ১৮৬১ সালে 
পুলিশ শাখা এই ধরনের এক গুচ্ছ আইন গ্রহণ করে (ওই পলিশ), জুলাই ১৮৬১, 
ক্রমিক সংখ্যা ৯০-৯১)। পুলিশ শাখার পরিচিত দায়িত্ব ছিল সাধারণের মধ্যে শাস্তি 
বজায় রাখা। শাস্তি ভাঙলে কি শান্তি হওয়া উচিত বা শাস্তি না-ভাঙার জন্য কী 
ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এ বিষয়ে রাজনৈতিক দপ্তর ১৮৩০ সালে প্রথম আইন প্রণয়নে 
উদ্যোগী হয়। কিন্তু শেষ পর্যস্ত এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে পুলিশ নয়, রাজনৈতিক 
দপ্তরের বিচার শাখা রোজনৈতিক (বিচার), মে ১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ৪৭৪-৭৫)। 
একটা অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখা যেমন স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে জরুরি ছিল, 
তেমনই দেশের শাস্তি অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাও আরও জরুরি ছিল। 
তবু প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অনেক জায়গায় দাঙ্গা বাধত, হিন্দু মুসলমানের 
সামাজিক সম্প্রীতি বড়ো রকমের প্রশ্নের মুখে এসে পড়ত। এই দাঙ্গার সময় পুলিশ 
কি করত? ওড়িশার ভদ্রক ও বর্ধমানে এমনই দাঙ্গার বিবরণ আছে রাজনৈতিক 
দপ্তরের পুলিশ শাখায় (ওই, জুলাই ১৮৯৪, ক্রমিক সংখ্যা ২১৪৩)। 
অপরাধীদের নানাভাবে ধরা হয়। কিন্তু আঙুলের ছাপ নিয়ে? ১৮৯৬ সালে 
পুলিশ শাখা এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে (ওই, জুলাই ১৮৯৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৭৭-_ 
৭৮; এপ্রিল ১৮৯৯, ক্রমিক সংখ্যা ১০-১১)। 
পেশায় যারা অপরাধী তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য রাখা পুলিশের পক্ষে 
অপরিহার্য। আর এই অপরিহার্য কাজটি ওঁপনিবেশিক পুলিশ করেছিল অত্যন্ত 
দক্ষতায়। অপরাধীদের শ্রেণি বিভাগ করে তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য “কার্ড'-এ তুলে 
রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয় ১৯০০ সালে €ওই, ডিসেম্বর ১৯০০, ক্রমিক সংখ্যা ৪১-৪২)। 
বিশ শতকের শুরুতে শহর কলকাতার পুলিশ বিব্রত হয়ে উঠেছিল বারবনিতাদের 
ক্রমবর্ধমান সমস্যা নিয়ে। এদের রাশ টানার ব্যবস্থা নেওয়া প্রশাসনের পক্ষে দায় হয়ে 
উঠল । ১৯০১ সালে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে এল (ডিসেম্বর ১৯০১, 
ক্রমিক সংখ্যা ৭৪-৭৬)। বিশ শতকে আমরা অন্য ছবি দেখব। 


বিশ শতক : রাজনৈতিক “গোপন' নথিতে 
রাজবিরোধী আন্দোলনের খণ্ুচিত্র 


আঠারো-উনিশ শতকে কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজের বিভিন্ন দপ্তরের কিছু নথিপত্রের 
সাহায্যে আমি চেষ্টা করেছি ওই সমস্ত নথি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের গুরুত্ব তুলে ধরতে। 
অজস্র নথিপত্রের মধ্য থেকে এমন কিছু তথ্যের সন্ধান করেছি যা একই সঙ্গো 
সরকারি কাগজপত্র সম্বন্ধে আমাদের কৌতৃহল বাড়াতে ও সেই সময় সম্বন্ধে 
অনেকাংশে অবহিত করতে পারে। পরিবর্তিত সময়ের ছবি পাওয়া যায় সরকারি 
দলিলের অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে। 

সরকারি নথি সম্বন্ধে আমাদের সীমিত ধারণা পালটিয়ে যাবে যদি আমরা জেনে 
নিতে পারি আমাদের সুখপাঠ্য ইতিহাসের স্বরূপ প্রশাসনের দলিল দস্তাবেজের পাতায় 
কীভাবে অক্ষর শব্দ বাকের আকারে শৃঙ্খলিত থ।কে। ওঁপনিবেশিক সরকার তাদের 
শোষণ, আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা আর ওই শোষণের বিরুদ্ধে আমাদেরই প্রতিরোধের 
কাহিনি তাদের নথির পাতায় একই সঙ্গো লিখে রেখেছিল। তারা কি জানত উনিশ- 
বিশ শতকে তাদের তৈরি নথিপত্র আমাদের গর্বিত করবে, বাংলা বাঙালির 
অহংকারী হওয়ার মতন ওপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে একই সঙ্জো সুখকর ও 
বেদনাদায়ক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় স্বাধীন যুগের মসনদে বসে। এখানেই 
মহাফেজখানার মজা আর ইতিহাসের উল্লাস। 

যে সমস্ত বিষয় নিয়ে উনিশ শতকের আলোচনা যেখানে শেষ করেছি, বিশ শতক 
সেখান থেকে শুরু করতে পারতাম। এখানে দলিলের ধারাবাহিকতা থাকত ঠিকই, 
কিন্তু তাতে দলিল দস্তাবেজের বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব ধরা পড়ত না। নথিপত্রের বৈচিত্র্য 
বোঝাতে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, ব্রিটিশ রাজের অত্যন্ত সংবেদনশীল, কিছু 
নথিপত্রের ওপর দৃষ্টি দেব। বিশ শতকের এই সমস্ত নথিপত্রে এক পরাধীন জাতির 
নিরস্তর সংগ্রাম আর যুদ্ধ জয়ের তথ্য আছে। এই সময়ের নথিতে সম্ধান পাওয়া যাবে 
এক নতুন সমাজ দর্শনের নব নব চিস্তা ও চেতনা ও ছ্বন্ধ সংগ্রামের সংবাদ। 


টি 
বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গাভক্চাকে কেন্দ্র করে ভারত ভূমির এই অঙ্জারাজ্য জুড়ে 


১৬০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


যে নিরস্তর সংগ্রাম শুরু হয় তার কাহিনিতে রাজনৈতিক দপ্তর সমৃদ্ধ। এই শতাব্দীর 
ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের জন্য সরকারি স্তরেও উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত 
পবিবর্তন এসেছিল। সমস্যার গুরুত্ব বুঝে এই সময় রাজনৈতিক দপ্তরের কিছু 
সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ নথি 'গোপন' হিসেবে চিহিত করা হয়। বঙ্গাভঙ্জা ও সংশ্লিষ্ট 
বিষয বা যে কোনো ধবনের সরকারি বিরোধিতার দলিলপত্র জরুরি ও “গোপন 
মোডকে রাখা হল। চরিত্র অনুযায়ী স্থায়ী অর্থাৎ “এ' শ্রেণিতুত্ত হলেও যেহেতু “গোপন' 
তকমা'ব আড়ালে ছিল ঠিক সেই কারণে এই সমস্ত নথি ছাপানো হত না। অন্যান্য 
'এ' শ্রেণিভুন্ত নথির মতন। আমি এইসব গোপন নথির কয়েকটি নিয়ে আলোচনা 
করব, “ফাইল নং" উল্লেখ না করে। 

এই সমযে রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য ছিল যে কোনো প্রকার সরকার 
বিবোধিতা-সে গান গাওযা হতে পাবে, হতে পারে সরকার বিরোধী যে কোনো 
প্রকার প্রকাশনা বা মাঠে ময়দানে ভাষণের ওপর তীন্ষ নজর রাখা, প্রশাসন মনে 
করলে ওই গান, ওই ভাষণ বা লেখনী স্তব্ধ করে দিতে পারত । বঙ্জাভঙ্গা ভিন্ন, বিশ 
শতকের সুচনা থেকে জন্ম নেওয়া বিপ্লবী আন্দোলন, পরবর্তীকালে সাম্যবাদী 
ভাবনাচিস্তার প্রসার, বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষক শ্রমিক আন্দোলনও এই সমস্ত 
ধ্যান-ধারণার সমর্থনে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার ওপর সরকারের শ্যেনদৃষ্টি ছিল। এই 
সমস্ত ঘটনা ও তার ওপব তৈরি নথির ওপর “গোপন এই ছাপ দিয়ে প্রশাসন যে দলিল 
দস্তাবেজ তৈবি করেছিল তাব সঙ্জো প্রথাসিদ্ধ নথিপত্রের মিল ছিল না। 

রাজনৈতিক দপ্তরের গোপন নথিপত্রে বঞ্জাভঙ্জা, স্বদেশি আন্দোলন ও সমকালীন 
রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিযে যে তথ্য আছে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভব নয়, 
আমি এখানে শুধুমাত্র বিশেষ কিছু দলিলের কথা লিখব শুধু এই সমস্ত নথিপত্রের 
গুরুত্ব ধোঝাতে। 

ওই সমস্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে বিশ শতকের সূচনা থেকে বাংলা দেশের 
রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানা যাবে। কীভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন শহর 
থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িযে পড়েছিল তার ছবি আছে এই সময়ের নথিপত্রে। 
দেশভাগের মতন ঘটনা যে কোনো সংবেদনশীল জাতিকে যুগ্গপতভাবে হতাশ ও 
বিদ্রোহী করে তোলে--বাঙালিদের ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু ঘটেনি। বাংলা ভাগকে কেন্দ্র করে 
একটা জাতির উত্তাল হওয়ার, ঘর থেকে বেরিয়ে আসার কাহিনিতে সরকারের 
'গোপন' নথিপত্র পূর্ণ 

বঙ্জাভঙ্জা কেন? ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ কি অনিবার্ধ ছিল? এমন সব প্রশ্নের 
উত্তর নেওয়ার জন্য সরকারি নথির সাহায্য নিতে হয়। প্রশাসন মনে করেছিল বাংলা 
বিভাগের দীর্ঘ ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্য থেকে সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাজের জন্য এই 
বিভাগ অনিবার্য। বিহার, ওড়িশা, পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা নিযে যে বিরাট প্রদেশের ভার 
প্রাদেশিক সরকারকে বহন করতে হত তার অভিজ্ঞতা খুব সুখকর ছিল না। এ 
বিষযে বিস্তারিতভাবে সরকারি নথিতে ১৯০৩) আলোচনা 'আছে। প্রশাসনিক কারণে 


বিশ শতক : রাজনৈতিক 'গোপন' নথিতে রাজবিরোধী আন্দোলনের খণুচিত্র ৬ ১৬১ 


ংলা ভাগ হলে ক্ষতি কি? নথিতে এর উত্তর আছে। 

১৯০৪ সালে বাংলা সরকারকে বাংলা বিভাগের ভৌগোলিক সীমারেখা হাস করা 
নিযে আমরা চিস্তাভাবনা করতে দেখি। এ বিষয়ে একাধিক নথিব সন্ধান পাওয়া যাবে 
“গোপন' নথিতে । 

বঙ্জাভঙ্জের কারণ প্রশাসনিক না রাজনৈতিক তার উত্তর খুঁজবেন এতিহাসিকরা ; 
এই ভাগ রদ করা যায়নি। রদ করা যায়নি ক্ষোভ, যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ! উত্তাল হযে 
উঠেছিল সারা বাংলা, সরকার বিরোধী সভা সমিতি সংগঠন গড়ে উঠেছিল দেশের 
বিভিন্ন প্রান্তে, গঠন করা হযেছিল “স্বদেশি' তহবিল । স্বাভাবিক ও অনিবার্য কারণে এই 
সমস্ত সভা সমিতি নিষিদ্ধ করেছিল সরকার । বঙ্গাভঙ্জা বিরোধী সংগঠনের ইতি হাস 
রচনা করা হয, এই ইতিহাসে প্রতিফলিত হযেছে সংগঠনের লক্ষ্য ও কার্ধাবলি। 
বঙ্গভঙ্জের প্রেক্ষিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। 

ংলা ভাগের মতন ঘটনা দুই বাংলার বা পর্ব-পশ্চিমের মানুষজনের হৃদয় ছুয়ে 
গিযেছিল। বঙ্জাভঙ্জেব পর এক নিষেধের বেড়াজালে দুই বাংলার মানুষজনকে ঘিরে 
ফেলা হয়। নিষেধের রাজ্যে ছাত্রদের পায়ে বেড়ি পরানো হয। সরকারি নথিতে এর 
প্রতিফলন ঘটেছে। 

ওই ঘটনায় বাংলা প্রশাসন ছাত্রদের সম্পর্কে সচেতন হযে ওঠে। অস্থায়ী 
মুখ্যসচিব আর ডব্লিউ কার্লাইল অক্টোবর ১০, ১৯০৫-এ তার এক নির্দেশে বাংলা 
দেশের সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা নিষে সতর্ক 
করে দিয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নিলে তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হবে এমন শর্ত ওই বিজ্ঞপ্তি বা সার্কুলারে ছিল। 'কার্লাইল সার্কুলার নামে 
কুখ্যাত এই সতর্কবার্তী অবশ্যই বঙ্জাভঞ্জোর গান্তার্য প্রমাণ করে! 

রাজনৈতিক দপ্তরের ১৯০৬ সালের এক নখিতে “বন্দেমাতরম' গান নিযে 
আলোচনা করা হয়। এই গান ১৯০৫ সালের বিক্ষুব্ধ সমযে যেভাবে সরকার বিরোধী 
চিন্তা চেতনায় এক স্বতঃস্ফুর্ত প্রেরণার জন্ম দিযেছিল তার নমুনা সরকারের কাছে 
ছিল না। 

ওই কুখ্যাত বিজ্ঞপ্তি ও কঠোর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বঙ্জাভঙ্জা বিরোধী 
স্বদেশি আন্দোলনের ধার ভার বেড়েছিল দিনে দিনে । কীভাবে স্বদেশি ভাবনা সরকাব 
বিরোধী চেতনায় রুপাস্তরিত হয়েছিল তার নজির আছে এই সমস্ত নথিতে । ইংল্যান্ডের 
ম্যাঞ্ছেস্টার কোম্পানি তাদের তৈরি চটি জুতো কৌশলে দেশীয় বলে বিক্রির চেষ্টা 
করেছিল, সর্বোপরি এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চরমপশ্থী ও নরমপশ্থীদের বিবাদ 
ূড়াপ্ত পর্যায়ে পৌছেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই সময়ের দলিল দস্তাবেজে। 

স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে বা বয়কটের ডাকে গ্রামবাংলার মানুষজন কীভাবে 
সাড়া দিয়েছিল বা স্বদেশিয়ানার সঞ্ো কোনোপ্রকার ছল-চাতুরি করা যেও না, করলে 
কি হতে পারত? 

সুতরাং বাংলা দেশের কোনো এক গ্রামের ব্যবসায়ীরা যখন নারায়ণ-লল্ষ্মীর নামে 


১৬২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


শপথ নিয়েও বিলাতি বস্ত্র বিক্রি করে তাদের এই শপথ ভাঙে তখন তাদের সামাজিক 
দিক থেকে বয়কট করা হয়। সরস্বতী পুজোয় এদের বাড়িতে পুজো করার পুরোহিত 
পাওয়া যায়নি, নাপিত, ধোপাও এদের জন্য বন্ধ করা হয়। এদের বিশ্বাসঘাতক 
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক দপ্তরের নথি থেকে এমন তথ্যের খোজ পাওয়া 
যেতে পারে। 

এবার অন্য তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। বঙ্জাভঙ্জোর হোতা যদি লর্ড 
কার্জন হন, তাহলে এর বাস্তবায়নের ভার ছিল বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তার হাতে। 
নিশ্চিত মনে বঙ্গভঙ্জা বাস্তবায়িত করে ছোটোলাট ফ্রেজারের মুখে যে তৃপ্তির ছায়া 
দেখা গিয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কোন ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয়? 

স্বদেশি'র সঙ্জো বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যদি সামাজিক দিক থেকে ওই 
বিশ্বাসঘাতকদের “একঘরে' করে দেওয়া, তাহলে লেখা যায় বাংলা বাঙালির সঙ্গে 
ভৌগোলিক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যারা বা যিনি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ 
বপন করতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য শাস্তিও ঠিক করা ছিল। 

ডিসেম্বর ৬, ১৯০৭ সালে ভ্রমণরত বাংলার ছোটোলাট এক্ডুজ ফ্রেজারের ট্রেন 
মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে লাইনচ্যুত করে ছোটোলাটকে দুর্ঘটনার মুখে ফেলার 
চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনার মধ্যে একটা জাতির ঘৃণা আর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ 
ঘটেছিল এমন ভাবা যেতে পারে। ব্রিটিশ রাজপুরুষের চোখে এখানে সন্ত্রাসের ছবি 
ভেসে উঠেছিল। ওই ঘটনার নেপথ্য নায়ক কারা ছিলেন ? বারীন ঘোষ, বিধুভৃষণ 
সরকার, প্রফুল্ল চাকী'র মতন বিপ্লবীদের নাম উঠল ষড়যন্ত্রকারীদের তালিকায়। 
একদিকে স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল হাওয়া আর অন্যদিকে বিপ্লবীদের এক নিশ্চিত 
আবির্ভাবে বাংলা দেশের দেহমনে এক সুতীব্র আবেগের ছোয়া লেগেছিল। “বাংলা 
দেশের হৃদয় হতে' যে ঝড় উঠেছিল তাতে সাম্রাজ্যবাদী দস্ত নিশ্চিতভাবে ভেসে যেতে 
বসেছিল। ওপনিবেশিক অঙ্জারাজ্য হিসেবে বাংলা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব ছিল 
বঙ্জাভঙ্া নিয়ে ঘটতে থাকা সব কিছু কেন্দ্রকে জানানো । ১৯০৭-এ কেন্দ্রকে বঙ্জাভঙ্জা 
বিরোধী ও বয়কট নিয়ে যে প্রতিবেদন পাঠানো হয় সেখানে প্রত্যাশা মতো বাংলা 
দেশের এক সুগভীর অস্থিরতার ছবি ফুটে উঠেছে। 

বঙ্জাভঙ্জা কোনো বাঙালি মেনে নিতে পারেনি। অনাকাঙিক্ষিত রাজনৈতিক 
পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের আপামর মানুষ প্রতি মুহূর্তে ব্রিটিশ রাজ্রশস্তিকে 
বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বঙ্জাভঙ্গা বাঙালির মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এই দিনটার 
স্মরণে 'শোক' দিবস পালন করা সময়োপযোগী সিদ্ধাস্ত ছিল। ১৯০৭ সালে বঙ্জাভ্জা 
দিবস পালন করা হয়। 

স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯০৮ সালে 
আগস্ট ৭-এ কলকাতার প্রিয়ার পার্কের খদেশি সভা নিয়ে সরকারি প্রতিবেদনে 
প্রশাসনের ভয়ের ছবি আছে। কলকাতার বিভিন্ন পার্ক ময়দানে সরকার এই ধরনের 
সভা নিষিদ্ধ করা নিয়ে চিস্তাভাবনা শুরু করেছিল। 


বিশ শতক : রাজনৈতিক 'গোপন' নথিতে রাজবিরোধী আন্দোলনের খণ্ডচিত্র ৪ ১৬৩ 


১৯০৮-এ আগস্টে কলকাতার নগরপাল মুখ্যসচিবকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন: 
০১) কীভাবে স্বদেশি সভায় ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছেন, ৫২) সাধারণ মানুষজনের 
ওপর বিশেষ করে ছাত্রদের ওপর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালের প্রভাব, 
(৩) ঠিক সন্ধ্যার মুহূর্তে এই সমস্ত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয় বলে পুলিশের পক্ষে 
কিছু করা সম্ভব হয় না, কেন? নগরপাল কারণ হিসাবে “মিসারেবলি লিট' এবং 
“টোটালি আনলিট' এই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলেন। 

গ্রিয়ার পার্কের ম্বদেশি সভার প্রতিক্রিয়ায় ভীত হয়েই, এই সভার রেশ না কাটতেই 
সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল ভবিষ্যতে সভা সমিতির ওপর । ১৯০৮ 
সালের আগস্ট ২২এ ১৪৪ ধারা অনুসারে কলকাতার মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট 
কলকাতার মাঠ ময়দানে রাজনৈতিক সভাসমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। 

ওই একই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেন চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক। এই দুই 
বিজ্ঞপ্তির ফলে কলকাতা ও শহরতলির অনেক মাঠ ময়দান ও অনান্য “পাবলিক 
প্লেস-এ সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ হল। যে সমস্ত মাঠ ময়দান ওই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে 
ছিল : বালিগঞ্জ ময়দান, শিকদার পাড়ার মাঠ, হরিশ মুখার্জী পার্ক, সুবার্বান হসপিটাল 
রোডের উত্তব দিকের রাস্তা, চেতলা সেন্ট্রাল রোডের উত্তর-দক্ষিণ দিকের 
মিউনিসিপ্যাল স্কোয়ার । এই সমস্ত অঞ্চলের সঞ্জো ছিল ২৯৪/১, ২৯৪/২ আপার 
সার্কুলার রোডের “ফেডারেশন হল' । 

ওই সময়ের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে বিশেষ একটি নথির কথা লেখা যায়। এই 
নথি কলকাতা ও বাংলা দেশের কিছু প্রভাবশালী ও পরিচিত ব্যস্তি সম্পর্কিতি। এঁদের 
সম্পর্কে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার পুলিশ প্রধান ও কলকাতা পুলিশের নগবপালকে 
এক নির্দেশে বলা হয় : *...19 1০01) ॥ 01056 ৬/৫।০1) 017 (110 7709৬010114 4011 
€1110...0010111701)1[00150115 00101700100 ৬/101) [001111001 08110110010. 

ওই সমস্ত 'প্রমিনেন্ট' ব্যন্তিদের মধ্যে ছিলেন : সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল ঘোষ, 
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রকূমার রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ । 

ওই নথিতে বাংলা দেশের আরও কিছু বিক্ষুক্ধদের ঠিকানাসহ পরিচয় দেওমা 
আছে। এই তালিকার ব্যন্তিদের মধ্যে আছেন ললিতমোহন ঘোষাল, পীচকড়ি ব্যানাজী, 
রামানন্দ চ্যাটার্জী, রাজেন্দ্রকুমার মুখার্জী, পি. মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুন্দরীমোহন দাস, 
অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আশুতোষ দাস, পূর্ণচন্দ্ 
সেন প্রমুখ। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পাওয়া যাবে নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম 
সম্পর্কিত রাজনৈতিক দপ্তরের গোপন) নথিতে । 

বঙ্জাভঙ্গ ঘিরে যে উন্মাদনা সারাদেশে তৈরি হয়েছিল তাতে শামিল হয়ে 
পড়েছিলেন অনেক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। বহুদিনের লালিত এঁতিহ্য আর 
হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘ এতিহ্যের ইতিহাস মিলেমিশে যে সামাজিক বাতাবরণ গড়ে 
তুলেছিল তা নষ্ট হতে দিতে চাননি এই সমস্ত প্রৌঢ় মানুষজন । ইতিহাস আর এঁক্যের 
সাক্ষী ছিলেন এঁরা, প্রশাসনে যুন্ত থেকে সরকারের বিরোধিতা করা মার্জনাহীন 


১৬৪ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


অপরাধ, যে কোনো সরকারি কর্মীই তা জানতেন। কিন্তু চাকরি থেকে অবসর 
নেওয়ার উত্তরকালে রাজনীতিতে যোগ দিতে বা সরকারের বিরুদ্ধতা করতে বাধা 
কোথায় ? 

সুতরাং ১৯০৮-এর এক সরকারি নথি থেকে জানতে পারা যায় কীভাবে 
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা বঙ্জাভঙ্ঞ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গো যুস্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। সরকার মেনে নিতে পারেননি প্রো এই সমস্ত প্রান্তুন রাজকর্মীদের 
কর্মকাণ্ড। এদের কার্মকলাপের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বাংলা সরকারের 
সুখ্যসচিব ৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮-এ এক সরকারি আদেশনামায় বিভাগীয় প্রধানদের এ 
বিষয়ে সতর্ক হওধার পরামর্শ দিযেছিলেন। রীচি, ওড়িশা, কটক, দার্জিলিং ও চড়া 
থেকে সরকার যে তথ্য সংগ্রহ করেছিল সেখানে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা যে 
রাজনীতিতে অংশ নিষেছেন এমন কোনো সংবাদ ছিল না অবশ্য। 

সাধারণ থেকে বিশেষে যাওয়া যায়। বঙ্জাভঙ্জা নিয়ে সারা দেশের উত্তাল হওয়ার 
সঙ্গে সরকারি বন্তবা আমরা জেনেছি। বাংলা দেশের অনেক মহকুমা শহরের মধ্য 
থেকে দু-একটা মহকুমা শহরের কথা জেনে নিতে বাধা নেই। এই সময়ের বাংলা 
দেশের অন্যতম মহকুমা শহর হিসেবে মযমনসিং জেলার, 'কিশোরগঞ্জ' পাদপ্রদীপের 
আলোয় উঠে আসে! জেলা প্রশাসন কি চোখে “কিশোরগঞ্জকে দেখেছিল। এখানকার 
কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতি কীভাবে বঙ্জাভঞ্জোর বিরোধিতা করেছিল ?£ সরকার 
সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে তৈরি করেছিল এক দীর্ঘ প্রতিবেদন । এই প্রতিবেদন 
বিশ্লেষণ করলে বাংলা দেশের এই মহকুমা শহর আমাদের কাছে নতুনভাবে প্রতিভাত 
হয। এই ইতিহাস আমাদের গর্বিত করে। 

পূর্ব বাংলার 'কিশোরগঞ্জ থেকে আমরা ফিবে আসতে পারি বর্ধমানে ব! 
প্রেসিডেন্সি বিভাগে। কী ঘটেছিল বর্ধমানে, প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্য জেলা বা মহকুমা 
শহবে ? এই ইতিহাস জানা আমাদের পক্ষে জরুরি শুধুমাত্র বঙ্জীভঙ্গোর বৈচিত্র্য বোঝার 
জন্য। বঙ্জাভগ্জা কি বাংলা দেশে “রস্তগঞ্জা' বইয়ে দিতে পেরেছিল? না পারলেও 
'রস্তুগঙ্জা' নামের এক প্রকাশনা নিষিদ্ধ হযেছিল, সরকারি নথিতে এ তথ্য পাওযা 
যাবে। 

আমাদের আলোচনা দীর্ঘ করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমস্ত নাথর মূল বস্তব্য একই 
ছিল। ব্যক্তি ঘটনা ভিন্নতর হলেও সরকার বিরোধিতা আর বঞ্জাভঙ্গের বিরুদ্ধতা করা 
বা স্বদেশির জন্য উল্লাস সর্বত্রই সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল! 

সুতরাং বাংলা দেশের হৃদয় হতে উঠে আসা এক চেতনাকে এক সুগভীর 
আখেষ্টনীর মধ্যে ধরে রাখা হয় অক্টোবর ১৭, ১৯১১ সালে। রাখিবন্ধনের গান 
আকাশে বাতাসে ১৯১১ সালে যেমনভাবে অনুরণিত হয়েছিল সরকারি নথির ভাব্যে 
সেই অনুরণনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, আমরা আপ্রত হই। ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বরের 
২৫-এ স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বাংলা দেশের বিভিন্ন সংগঠনের কাছে আবেদন রেখেছিলেন 
১৩১৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে বঙ্জাভঙ্জা উৎসব করতে । বঞ্জাভজ্জোর অবসান হতে দেরি 


বিশ শতক : রাজনৈতিক 'গোপন' নথিতে রাজবিরোধী আন্দোলনের খণ্ডচিত্র ৬ ১৬৫ 


হয়নি। বিধির বাধন কি কাটা যায়? 

২ 

আমি বচ্চাভঙ্জা নিয়ে রাজনৈতিক দপ্তরের নথিপত্রের উদাহরণ দিয়েছি। ১৯০৫ সালে 
সরকার বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যেখানে প্রশাসন বাধা হয়েছিল 
রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনে এক নতুন প্রশাসনিক শাখা গড়ে তুলতে, ১৯০৬ সালে। 
আই. বি. নামে পরিচিত এই নতুন শাখা আর তার তৈরি নতুন নতুন নথি 
নিশ্চিতভাবে “রেকর্ডরুম' বা “মহাফেজখানা'র জগতে নতুন সংযোজন । 

সদ্য গঠিত ওই শাখার নথিপত্রে বঙ্গাভঙ্গাবিরোধী যে তথ্যের সন্ধান পাই আমরা 
তার সঙ্গে রাজনৈতিক দপ্তরের গোপন নথিপত্রের অমিল খুব ছিল না। বরং বলাও 
চলে রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' তকমা দেওয়া নথিপত্র ও সরকারের অন্য স্বাধীন 
এক শাখার নথিপত্র একে অপরের পরিপূরক ছিল। আই. বি. শাখার নথিপত্রের 
উদাহরণ তুলে আমরা এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিতে 
পারি। 

১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে 
উপস্থিত জাতীয় নেতাদের গতিবিধির ওপর নজর রেখে গোয়েন্দা শাখা প্রস্তুত 
করেছিল এক দীর্ঘ প্রতিবেদন। এই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভারতবাসীর 
কাল্পনিক “ভারতমাতা'র ছবি ওই শাখার নথিতে স্থান করে নিয়েছে। 

বঙ্জাভঙ্জোর উত্তাল সময়ে বাংলা দেশের এক মুকুন্দ দাস ওরফে মুকুন্দলাল দাস 
কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলার ডাক দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ঘুরতে শুরু করেন। এমন 
মানুষ যে সরকারের চোখে বিপজ্জনক হবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। 
মুকুন্দ দাস সম্বন্ধে সরকার যা নথিবদ্ধ করেছে : ".. 070 10110010919] 194০ 1125 
১০০1) (90110180170 01517101 91181100001 010 0171১102700 105 9(1780604 90101011017 
1৮ ১০41110)১ 1701010 01 [0011011701000... পূর্ব বাংলার পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, 
বংপুর, ময়মনসি+ উত্তাল ছিল গোষেন্দাদের চোখে । সরকারের “চোখে' নেতা, এই 
মুকুন্দলালের ডাকে অনেকে বোধকরি ঘর ছেড়েছিলেন। 

বঙ্জাভঙ্গা রদ হয় ১৯১১ সালে, এবং এই বছরের শেষে কলকাতায় শুরু হয় 

প্রেসের বাংসরিক অধিবেশন । অনিবার্ধভাবেই বঞ্জাভঙ্গের মতন ঘটনা এই 
সম্মেলনের ওপর ছায়া ফেলেছিল। এই সম্মেলনে বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতির 
ভাষণে বাঙালির প্রাণের মনের কথা ধরা পড়েছিল। তৃপ্ত সভাপতি যা বলেছিলেন : 
4.../০ 1020৬০0955০ 11100151001 ৬০1০ 01 16215 (11090810100 ৪11০৮ 0 110 
511300৮/ 01 4211) 01৫ 01701600 11 10 (170 01001901005 011106." ১৯১১ থেকে পিছিযে 
এসে দেখতে পারি অন্য ছবি। এ ছবি বিপ্লবীদের, বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের । ব্রিটিশরাজ 
এ ছবি দেখে খুশি হয়নি-_এমন কথা লেখা যায়। 

বঙ্জাভঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলির মধ্যে অন্যতম মানিকতলা বা আলিপুর বোমা 
মামলা সংক্রান্ত ঘটনা। এই ঘটনার উৎপত্তি অরবিন্দ ও বারীন ঘোষের মানিকতলার 


১৬৬ ড€ জানা অজানা মহাফেজখানা 


যৌথ মালিকানাধীন বাগান বাড়িতে | এখানে ধর্মালোচনার পাশে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হত। এবং এই কাজটি করতেন ফ্রান্স ফেরত হেমচন্দ্র দাস। আই. বি'র 
১৯০৮-০৯ সালের নথিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। 

১৯০৮ সালের মে মাসে বাংলা বিভাগের পুলিশপ্রধান বাংলা সরকারের 
মুখ্যসচিবকে আলিপুর বোমা মামলা সংক্রান্ত যে চিঠি লেখেন সেখানে তিনি বিপ্লবীদের 
বোমা তৈরির প্রক্রিয়া অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং খোদ বিপ্লবীদের ইতিহাস 
জানিয়েছিলেন। এই মামলার তালিকা তৈবি করেন কলকাতার নগরপাল স্বয়ং । ওই 
তালিকায় যে সমস্ত অপরাধীদের পরিচয দেওয়া আছে তাদের মধ্যে ছিলেন : অরবিন্দ 
ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, বারীন্্নাথ ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র দাস, দেবব্রত 
বসু, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ । 

আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ওই মামলা ও 
সম্পৃন্ত বিষয় নিয়ে অরবিন্দ মে-জুলাই ১৯০৯ সালে যে বন্তব্য রাখেন রাজনৈতিক 
দপ্তরে নজর এড়ায়নি তা। এই দপ্তরের নথিতে অরবিন্দ বিষযে অনেক বিস্ফোরক 
তথ্য আছে। এ বিষয়ে নথির সংখ্যা পাঁচ। 

আমরা কিছু নথির কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানে কোনো ক্রমিক সংখ্যা ছিল 
না, যা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। (১) পূর্ব বাংলার বিপ্লবী সংগঠন, বিশেষ করে ঢাকা 
অনুশীলন সমিতির কথা, ২) ১৯০৯ সালে মৌলবি মজারুল হকের দেওয়া মেদিনীপুর 
বোমা মামলা সম্পর্কিত ডায়েরি, 0৩) বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্জো যুক্ত 
ব্যত্তিদের তালিকা, ৫) যুগাস্তর গোষ্ঠী সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ৫) মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র 
বিষযে বর্ধমান বিভাগীয প্রধান কেমিশনার)-এর তৈরি প্রতিবেদন প্রেথম ও দ্বিতীয 
খণ্ড)। ১৯০৯ সালে বাংলা দেশের বিপ্রবী আন্দোলনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মূল নথির 
পাশাপাশি এ সমস্ত নথি প্রশাসনিক ও তাতক্ষণিক প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল। 

১৯১০ সালের জেল শাখার একাধিক গোপন নথিতে পাওযা যাবে সরকারের 
"াখে বিপজ্জনক বিপ্লবীদের সুদূর আন্দামানে দ্বীপাস্তবে পাঠানো নিয়ে অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ তথা । এদের মধ্যে খুলনা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরা ছিলেন। 

উদাহরণ কত দেওয়া যেতে পারে । রাজনৈতিক ও আই বি শাখার নথিতে এই 
সমযের বাংলা দেশের সমস্ত বিপ্লবী কর্মকান্ডের সন্ধান পাওয়া যাবে । আসলে এই 
সময়ের পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠেছিল যে সরকার সব কিছুতে বিপ্লবীদের ছায়া 
দেখত । যেমন উত্তর কলকাতায় মহাকালী পাঠশালা নিয়ে এসময় সরকার চিস্তিত হযে 
উঠেছিল । প্রশাসন মনে করেছিল এই পাঠশালা বিপ্লবীদের গোপন কর্মকান্ডের আখড়া 
হয়ে উঠেছে। কলকাতা পুলিশের প্রধান চার্লস টেগার্ট মনে করতেন এই প্রতিষ্ঠান হল 
“..01017002৮081১ 61 211 [001111081 50১]70০15, মহাকালী পাঠশালা থেকে আমরা 
আরও দুবে যেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শাস্তির ছায়া ছিল, তখু 
সরকারের চোখে এখানেও অশান্তি ছিল। শহর কলকাতা থকে অনেক দূবের এক 
গ্রামের বিদ্যায়তন জেলা প্রশাসনকে বিব্রত করেছিল কীভাবে ? সরকাব এমনই সন্দেহ 
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পোষণ করত। এখানকার অনেক শিক্ষক সন্দেহভাজনদের তালিকায় উঠে 
এসেছিলেন। সরকার কীভাবে এই শিক্ষকদের দেখেছিলেন তার বণনা আছে 
সরকারের গোপন প্রতিবেদনে । 

বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড দমনে প্রশাসন যতই কঠোর হয়েছে, বিপ্লবীবা ততই নতুন 
উদ্যমে লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন, এরা থামতে জানতেন না। আর জানতেন না বলেই 
ব্রিটিশ প্রশাসন এদের ভয় পেত। কার্লাইলের কালা বিজ্ঞপ্তি থেকে মহাকালী পাঠশালা 
বা শান্তিনিকেতন সর্বত্রই এবং সব সময়েই ছাত্ররা প্রশাসনিক যন্ত্রণার শিকার হতেন। 
প্রশাসন স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভয় পেত। ১৯১৩ সালের এক সরকাবি প্রতিবেদনে 
আমরা দেখেছি বাংলা দেশের রাজনৈতিক বিক্ষোভে ছাত্র ও শিক্ষকরা কীভাবে অং 
নিয়েছেন। 

উপর্যুস্ত উদাহরণগুলি বিক্ষিপ্ত হলেও, এই সমস্ত উদাহরণ সূত্র হিসেবে নিয়ে 
আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব যে বাংলা দেশের প্রতিটি জেলায় বিপ্লবীরা তাদের 
কর্মকাণ্ডের জাল বিছিয়েছিল। আমরা ফরাসি শাসনাধীন চন্দননগরের কথা বলতে 
পারি। ১৯১৩ সালের জুলাইতে আই. বি-র পুলিশ সুপার চার্লস টেগার্ট চন্দননগরের 
বিপ্রবীদের নিযে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এই প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ 
করেছিলেন যে কীভাবে এখান থেকে বিনা বাধায় ব্রিটিশ শাসিত এলাকায় অস্ত্র 
সরবরাহ করা হয়ে থাকে । এখানকার বিপ্রবীদের সঙ্গে আলিপুর ও ডালহৌসী বোমা 
মামলার আসামিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল-এমন তথ্য টেগাটের বন্তব্য এবং তা 
পাওয়া যাবে রাজনৈতিক দপ্তরেব 'গোপন' প্রতিবেদনে । চন্দননগরের বিপ্রবীদের যারা 
'চন্দননগর গ্যাং নামে পবিচিত ছিলেন, তাদের তালিকা ওই প্রতিবেদনে দেওয়া হযেছে। 


৩ 
রাজনৈতিক (গোপন) ও আই. বি. শাখার কাগজপত্রে পাওয়া যাবে “বাজ বিরোধী 
গ্রশ্থের নিষিদ্ধকরণের তথা । যে কাব্য, নাটক, উপন্যাস সরকারের পছন্দের ছিল না 
সেই প্রকাশনার ওপর 'সরকার বিরোধী' তকমা লাগিযে নিষিদ্ধ করা হত । এইভাবেই 
নিষিদ্ধ হযেছিল বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল ও গিরিশচন্দ্রের উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য, 
কবিতা, নাটক। পরে নিষিদ্ধের তালিকায় আসেন রবীন্দ্রনাথ । প্রশাসনিক বন্তব্য 
বিশ্লেষণ করলে যুক্তি পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে এই সমস্ত সৃষ্টিকর্মের সম্ভাব্য প্রভাব 
নিয়ে সরকারি ভযের ছবি। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, নজবুল বা গিরিশচন্দ্র বোমা ছুড়ে বিপ্লী 
হননি, এঁদের লেখনী সরকারের কাছে বোমার তুলনায় অবশ্যই ভয়ংকর ছিল। 
মুণালিনী থেকে সিরাজদ্দৌলা, ধূমকেতু, বিষের বাঁশী, পথের দাবী বা প্রলয় 
শিখা__বাংলা প্রশাসন অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল এই সমস্ত প্রকাশনায। 
১৯৩০"র বিশ্বভারতী পত্রিকাও নিষিদ্ধ হয়েছিল। 

গত শতাব্দীর বিশের দশকে এদেশের রাজনীতিতে “অসহযোগিতা'র সূচনা 
অবশ্যই এ সময়ের অন্যতম প্রধান ঘটনা। অসহযোগ আন্দোলন আপাত দৃষ্টিতে 


১৬৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


যতখানি নিরীহ ছিল, অস্তরশস্তিতে ততই কঠিন কঠোর ছিল। ১৯২০ সালের 
সেপ্টেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি 
নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহাত্মা গান্ধির অনেক বস্তব্যই চিত্তরঞ্জন দাশ মানতে 
পারেননি । 

ছাত্রদের ওপর অসহযোগ আন্দোলন কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল তার বর্ণনা আছে 
ওই দপ্তরেরই নথিতে । প্রথম দিকে ছাত্ররা এই আন্দোলনের প্রভাবে ভাসলেও পরের 
দিকে সেখানে ভাটার টান দেখা দিয়েছিল। বাংলা বিভাগের এক জেলাশাসক তার 
জেলার স্কুল কলেজ সম্বন্ধে এমনই প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন । 

১৯২১'র মার্চে কুমিল্লা জেলাশাসক বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে পাঠানো তার 
প্রতিবেদনে যা জানিয়েছিলেন : *..৬1০1078 0011956 1০-0101700 10909... 
[01900109119 170 68565 01 [0/0150011 15 11) [010£1055-.. 11] [1 01011107010 ৬/1)010 
51001901017 15 ৬617 [00101)1055 5০11000510৮ 1101) 11 ৮/25 (0111901০215 850 2 (10০ 
(1770 015 ৮/20051) 91191101.” স্বদেশি আন্দোলনের স্মৃতি তখনও ব্রিটিশ প্রশাসকদের 
তাড়া করে চলছিল। 

ংলা দেশ একই সঙ্জো বিপ্লবী ও অহিংসবাদীদের কার্যকলাপে মুখর হয়ে থাকত 
এই সময়ে। বিপ্লবীরা চেষ্টা করতেন সুযোগ পেলেই তাদের ওপর অত্যাচারের বদলা 
নিতে। 

১৯২৪ সালের কলকাতা পুলিশের নগরপাল চার্লস টেগার্টের অনেক অত্যাচারের 
সাক্ষী ছিলেন সেই সময়কার বিপ্লবীরা। এমন অত্যাচরীর নিধন স্বাভাবিকভাবেই 
বিপ্লবীরা চেয়েছিলেন। 

বিপ্লবী যুগাস্তর দলের হ্রেগলির জ্যোতিষ ঘোষ ও ভূপতি মজুমদার গোষ্ঠী) 
গোপীমোহন সাহা কুখ্যাত টেগার্টকে হত্যার ছক করেন ১৯২৪-এ। শোপীমোহন তাঁর 
কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন, টেশার্টকে হত্যার বদলে তিনি হৃত্া করেন মি. ডে নামক 
জনৈক ইউরোপীযকে। এই ঘটনার ঠিক ষোলো বছর আগে ক্ষুদিরাম এমনই ভুল 
করেছিলেন। ধৃত গোসীমোহন আশা করেছিলেন তিনি বার্থ হলেও অনারা হবেন না। 

এই সময়ের নথিপত্রে আরও পাওয়া যাবে চিত্তবপ্জন দাশের “শ্বরাজ দল'-এর 
কাহিনি। বাবু সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর প্পীর রাজনীতির কথায় এই 
সময়ের নথিপত্র পূর্ণ। 

অহিংসা বা হিংসার রাজনীতি নয়, এবার নজর দেওযা যেতে পাবে এক ভিন্নতর 
সমাজদর্শনের ওপর । কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া রাশিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের ঢেউ 
বাংলা দেশের তটভূমি প্লাবিত না করলেও, নব্য পলিতে বাংলার উর্বর ভূমি খদ্ধ 
হয়েছিল । এই সময়ের সংবাদপত্র, সামযিক পত্রপত্রিকা থেকে এই সমস্ত তথ্যের খোজ 
পাওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত নথিপত্র থেকে আমরা এ সংবাদও জেনে নিতে পারি 
ওপনিবেশিক শাসনযস্ত্র কীভাবে এই সমস্ত পত্রপত্রিকার কণ্ঠারাধ করতে এগিয়ে 
এসেছিল। কোনো পত্রিকা নিষিদ্ধ করার আগে প্রশাসন তার যুস্তি দেখাত নিপুণভাবে। 
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যেমন ধূমকেতু নিষিদ্ধ করার আগে প্রশাসন এই যুস্তি দেখিয়েছিল যে পত্রিকাটি 
সরাসরি বলশেভিক মতবাদ প্রচারের সঙ্গে যুস্ত। ১৯২০'র দশকের রাজনৈতিক 
গোপন) ও আই. বি. শাখার নথিপত্রে এই সময়ে নিষিদ্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, যার 
মধ্যে লাঙল ও গণবাণী ছিল, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারা যায়। 

১৯২৯ সালের আই. বি. ও রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে বিপ্রবী যতীন দাসের মৃত্যু 
ও তার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। যতীন দাসের মৃত্যু 
সংবাদ পাওয়া থেকে তার শেষযাত্রার দিন পর্যস্ত কলকাতা কীভাবে আলোড়িত হয়ে 
উঠেছিল তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে এখানে । সরকারি নথিতে ভুল সংবাদ ছিল 
না। 

ফলত বিশ শতকের সূচনা থেকে যতীন দাসের মৃত্যু পর্যস্ত এই নাতিদীর্ঘ পথে 
ব্রিটিশ রাজ এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চিন্তে থাকতে পারেনি। সরকারি দলিলপত্রের ওপর 
নজর রাখলে বোঝা যাবে ব্রিটিশ প্রশাসন কীভাবে সতত উদ্দিগ্ন থাকত বিপ্লবীদের মর্জি 
মেজাজ নিয়ে। রাজ্য মহাফেজখানায় ১৯৩৪ পর্যস্ত গোয়েন্দা দপ্তরের নথি আছে। 


৪ 
১৯৩০ সালে শুরু হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন, সারা ভারতের সঙ্গো বাংলা দেশ উত্তাল হয়ে 
উঠল । হিংসাবিহীন আন্দোলনের ডাকে অনেকে ঘর ছেড়েছিলেন, ছেড়েছিলেন কোর্ট- 
কাছারি। বিপ্লব পুরুষের কেন একচেটিয়া হবে ? মহিলারা পিছিয়ে ছিলেন না। সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা বিভাগের প্রতিটি জেলা কীভাবে আলোড়িত হয়েছিল তার 
পরিচয় আছে এই সময়ের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে । বাখরগঞ্জের মহিলা 
সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে কী ব্যবহার করা উচিত- এমন তথ্য এই সমযের নথিতে আছে। 

সত্যাগ্রহের কথ থাক। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা মৃহকুমার প্রশাসনিক 
আধিকারিকরা এই আন্দোলন ব্যর্থ করতে যখন সচেষ্ট ছিলেন, তখনই ঘটল বাংলা 
দেশের এক বন্দর শহরে এই শতাব্দীর অনেক সাড়া জাগানো ঘটনার অন্যতম--টট্টগ্রাম 
অস্থাগার দখল। এপ্রিল ১৯, ১৯৩০ সালে এই ঘটনা চট্টগ্রামের ব্রিটিশ আধিকারিকরা 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে পাওয়া যাবে 
কীভীবে বিদ্রোহীরা রেল ও পুলিশের অস্ত্রাগার দখল নিয়েছিলেন। বিপ্লবীরা কটা গাড়ি 
নিয়ে এই অস্ত্রাগার দখল নিতে এসেছিলেন ? এমন সংবাদে আমরা চমৎকৃত হই। এই 
ঘটনা ও পরবর্তী সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে বিপুল তথ্য আছে রাজনৈতিক ও আই. বি. 
শাখার নথিতে । 

অস্ত্রাগার দখল থেকে আমরা ফিরে যেতে পারি গ্রাম বাংলার মাঠে ময়দানে । 
বাংলা দেশের কৃষক সম্প্রদায় কীভাবে এক নতুন চেতনায় প্রাণিত হয়ে সরকার 
বিরোধী সংগ্রামে যুস্ত হয়ে পড়েন তার পরিচয় আছে এই সময়ের নথিতে । উদাহরণ 
দেওয়া যায়, ১৯৬৭ সালের এক নথি থেকে আমরা জানতে পারি এই বছরে বর্ধমানে 
অনুষ্ঠিত সারা বাংলা কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ 


১৭০ প্ জানা অজানা মহাফেজখানা 


চ্যাটার্জী, মুজফফর আহমেদ, সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিম মুখার্জীর মতন সমাজবাদে 
বিশ্বাসী তরুণরা । প্রশাসন লক্ষ করেছিল বর্ধমানের কৃষকদের মধ্যে সাম্যবাদী 
ধ্যানধারণা প্রভাব ফেলেছে। ১৯৩৮ সালের এক নথি থেকে জানা যায় যে হাওড়ার 
শিল্পাঞ্চলের প্রভাবে হাওড়ার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যবাদী চেতনার প্রসার ঘটতে 
শুরু করেছে_ হাওড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে : “...ঘন বসতিপূর্ণ 
শিল্পাঞ্চলের কত কাছে জেলার প্রামগুলি...সুতরাং বিস্ময়ের ঘটনা নয় যে সাম্যবাদী 
ধ্যানধারণা খুব দ্রুত প্রসাব লাভ করেছে গ্রামের অগ্যন্তরে। 

রাজনৈতিক দপ্তরের ১৯৩৭-৩৮ সালের নথিপত্র দেখলে বোঝা যাবে বর্ধমান 
হাওড়ার শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সরকারকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। সরকার স্বীকার 
করেছিল : '...001]01111১(৩ [01701110017955 [15115 01) 2 971011 ১০৪1৩. এই সমস্ত 
আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এন. রায়ের মতন ব্যত্তিত্ব। 
হাওড়ার শ্রনিক আন্দোলন নিয়ে সংসদে প্রশ্ন উঠেছিল। 

ওই অশাস্ত আবহাওয়ায় আমরা সন্ধান করতে পারি মহাফেজখানার বিচিত্র 
নথিপত্র । রাজনৈতিক দপ্তর ও আই. বি. শাখার মধ্য তিরিশের নথিপত্র সুভাষচন্দ্রের 
ওপর নানান তথ্যপূর্ণ। আমরা সুভাষচন্দ্রের ওপর রাজনৈতিক দপ্তরের সাধারণ একটা 
নথির-_সুভাষচন্দ্রের চিন যাত্রার ওপর এক নজর দৃষ্টি দিতে পারি। সুভাষচন্দ্রের যে 
কোনো কাজে সরকারেব আপত্তি ছিল, সুভাষচন্দ্রের চিন যাত্রায় সরকারের আপত্তি 
ছিল, সরকার মনে করত সুভাষের কলকাতায় থাকা তাদেরই পক্ষে সুবিধার কারণ 
হবে। কেন? ১৯৩৯ সালের এক নথিতে লেখা আছে : “...$ [0 0১ 0)77655 
[0110105201৩ 0010171700 ১1195 730১০5 010501100 111 13017002115 01) 701৬2110720 10 
0০৬1, 1110৩৬01005 01119 11010 12৯0191018012105- বাংলা প্রশাসন নিজেদেরই স্বার্থে 
সুভাষকে কলকাতায় রাখতে চেয়েছিল। এঁক্যহীন কংগ্রেস বাংলা সরকারের সতত 
কামা ছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে সাধারণের মধ্যে নানা কারণে মধ্য ত্রিশ 
থেকে তীব্র অসস্তোষ বেড়ে উঠেছিল। কৃষক শ্রমিকের ক্ষোভে সরকার অশনি সংকেত 
পেয়েছিল। সাম্যবাদী ধ্যানধারণাষ বিশ্বাসী কিছু তরুণ সর্বত্রই নতুন ভাবনার কথা 
বলতে লাগলেন। আর এমনই এক পটভূমিতে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । সাম্যবাদীরা 
এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। যুদ্ধ বিরোধী প্রচারে তারা এগিয়ে এলেন! সামগ্রিক অবস্থা 
ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে খুব সুখকর ছিল না। প্রশাসন সতর্ক হয়ে উঠল। 

সরকারি নথি থেকে পাওয়া যায় ১৯৪০ সালের জানুয়ারি ২৭, কলকাতা পুলিশের 
স্পেশাল ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে কলকাতায় যুদ্ধবিরোধী ও রাজদ্রোহমূলক প্রকাশনা 
বাজেয়াপ্ত করার সংবাদ। 

ওই পুলিশি অভিযানে যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন প্রমোদ 
দাশগুপ্ত, ভবানীশংকর সেন, যুজফফর আহমেদ, অবনী লাহিড়ী, সুশীল দাশগুপ্ত, 
আবদুল মোমিন, প্রমোদ সেন, মিস শাস্তি সরকার, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ । 

কলকাতার অন্যতম দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় পরের দিন এই পুলিশি 


বিশ শতক : রাজনৈতিক 'গোপন' নথিতে রাজবিরোধী আন্দোলনের খণ্ডচিত্র ১৭১ 


অভিযানের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হয়। পুলিশের এ হেন আচরণ শরৎচন্দ্র বসু 
কীভাবে দেখেছিলেন, সরকারি নথিতে এর উত্তর আছে। 

অজন্র তথ্য, বিচিত্র উপকরণ দিয়ে রাজনৈতিক দপ্তরের নথিপত্র সাজানো । ঘটনা 

ও সমযের পরিপ্রেক্ষিতে নথিপত্রের বিষয়বস্তু পালটিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। একদিকে 
দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন, অন্যদিকে দেশের বাইরে যুদ্ধ : ব্রিটিশরাজের 
বড়োই দুর্দিন তখন । বিপ্লবীদের ওপর প্রশাসনের যেমন সতর্ক দৃষ্টি ছিল তেমনই 
সরকারি সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বও তাদের ছিল। সরকারি নথিতে এর পরিচয় পাওয়া 
যাবে। 

বিশ্বযুদ্ধের ছায়া পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে । বিশ্বভারতীতে এই সময়ে 
ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন ড. আলেকজান্ডার অরনসন, জাতিতে জার্মান ইহুদি। 
ড. আলেকজান্ডার ১৯৩৭ থেকে বিশ্বভারতীতে পড়াচ্ছিলেন। জার্মান ইহুদি ছিলেন 
বলেই ড. আলেকভান্ডাবকে যুদ্ধের শুরুতে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতাব করে। এই ঘটনায় 
যথেষ্ট বিরন্তু হযে স্বষং রবীন্দ্রনাথ বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ১৯৪০ সালের 
সেপ্টেম্বর ৪-এ এক চিঠি দিয়ে ড. আলেকজান্ডারের মুস্তির দাবি করলেন যাতে তিনি 
বিশ্বভারতীতে পড়ানোর কাজ করতে পারেন। ড. আলেকজান্ডার মুক্তি পেয়েছিলেন। 

ওই নথি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ বোধকরি বিপ্লবীদের সম্বন্ধে 
প্রশাসনের ভাবনাচিস্তা। এই বিপ্লবী লাহোর ষড়যন্ত্রখ্যাত বটুকেশ্বর দত্ত বা ভারতীয 
কমিউনিস্ট দলের শ্রীমতী কল্পনা দত্ত হতে পাবেন। ১৯৪০ সালে সরকারি নথিতে এই 
দু-জন সম্বন্ধে যে তথ্য পাওযা যায় তা এঁদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ না হলেও. এদের বর্ণময 
জীবনের প্রেক্ষিতে জরুরি হিসেবে গ্রহণ করা যায়! 

লাহোর বড়যন্ত্র মামলার অন্যতম নায়ক প»কেশ্বর দত্তের 5লাফেরার ওপর 
সরকারি বিধিনিষেধ ছিল ১৯৪০ সালে । তাঁর কলকাতা বা বাংলা দেশে প্রবেশাধিকার 
ছিল না। সরকার মনে করেছিল বটুকেশ্বরের মতন পোড়খাওয়া বিপ্লবী রাজনীতি 
সচেতন বাংলা দেশে এলে এখানকার রাজনীতি উত্তাল হযে উঠবে। সন্ত্রাসবাদীরা 
তাকে দেখলে হয়তো পুরোনো পথের কথা ভাবতে শুরু করবেন। সুতরাং এমন 
মানুষের কলকাতায় আসার অনুমতি দিতে সরকার প্রস্তুত ছিল না। 

সুতরাং বাংলা দেশে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে ঝট্রকেশ্বর দত্ত বাংলা দেশেব 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম যে আবেদন করেন তাতে সরকার সাড়া 
দেয়নি। দত্ত এরপরেও একই আবেদন করেন। বটুকেশ্বর এই সময কানপুর জেলা 
কংগ্রেস ও ইউ. পি. ফরোয়ার্ড ব্লকের সহ-সভাপতি ছিলেন। থাকতেন কানপুরের 
২৪/৩০ মল রোডে । বটুকেশ্বরের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি। কল্পনা 
দত্তের কথা লেখা যায়। 

১৯৪০ সালের শেষের দিকে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর 
শ্রেণির ছাত্রী সাম্যবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কল্পনা দস্তকে কলকাতা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করে চট্টগ্রামে অস্তরিন করে রাখে। চট্টগ্রাম ছেড়ে তার যাওয়ার অধিকার ছিল না। 


১৭২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


এই গ্রেপ্তার কল্পনা মেনে নিতে পারেননি । কিছুদিন পর অবশ্য কল্পনা দত্তকে 
শর্তসাপেক্ষে মুত্তি দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর এই সময় পুলিশের নজর ছিল। 

বিপ্লবীরা কোথায় যান বা কাদের সঙ্জো দেখা করেন এমন সংবাদ গোয়েন্দারা সব 
সময়েই সংগ্রহ করতেন। কল্পনা দত্তকে কলকাতায় আসার অনুমতি দিলেও তাকে 
পুলিশের দৃষ্টির বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। 

১৯৪০ সালে ওই সমস্ত বা প্রশাসনিক ইতিকর্তব্যের সঙ্গো সাযুজ্য রেখে বাংলা 
প্রশাসন শরৎচন্দেব বিখ্যাত উপন্যাস পথের দাবী-র ওপর নতুন করে বিধি নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করে, ১৯২৭-এ পথের দাবী নিষিদ্ধ হলেও ও ১৯৩৯-এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করে নেওয়া হয়েছিল৷ 

মুস্ত পথের দাবী-র নাট্যরুপ দিয়ে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এই সময়। 
অভিনয়ের আবেদন সব সময়েই সাধারণের মধ্যে তাৎক্ষণিক সাড়া ফেলে বা দর্শকরা 
সহজেই নাট্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করে উত্তেজিত হয়ে পড়েন_এই সহজ সত্য বুঝতে বাংলা 
প্রশাসন ভুল করেননি । সুতরাং এই সময়ের তরুণ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পথের 
দাবী-র নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা নিলে সরকার তা মেনে নিতে পারেনি। 
এই প্রস্তাবিত নাট্যাভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৪০ 
সালে। 

উল্লিখিত সরকারি তথ্যে সরকার বিরোধিতা ও পালটা সরকারি আঘাত সম্বন্ধে 
আমরা অবহিত হই। ওই সরকারি বিরুদ্ধতার নমুনা নানা মাত্রার হতে পারত যেমন 
বিদ্বোহ, গণবিক্ষোভ ইত্যাদি। উপনিবেশ বিরোধী ভাবনাচিস্তার মধ্যে দিয়ে সরকার 
বিরোধিতার নিপুণ বাতাবরণ গড়ে তোলা বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল। আমি কয়েকটির 
উদাহরণ দিয়েছি, এর বাইরের ভাণ্ডারও বিশাল। 

শুরু থেকে রাজনৈতিক দপ্তর ও ১৯৩৭"র এপ্রল থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোপন 
নথিপত্রের বড়ো একটা অংশে বাংলা বিভাগের ভূম্যপ্িকারী ও প্রভাবশালী সামাজিক 
গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্যে ওই সমস্ত পরিবারের উত্থান ও 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাওয়া যাবে। এই সময়ের বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এই সমস্ত ভূম্যধিকারী পরিবারের পরিচয় সংগ্রহে রাখা 
সরকারের কাছে জরুরি ছিল। 

১৯৪২ সালে স্ববাষ্ট্র দপ্তরের গোপন এক নথিতে বাংলা প্রশাসনের প্রেসিডেন্সি 
বিভাগের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী পরিবারের কথা জানা যায়। প্রেসডেজ্সি বিভাগের 
কলকাতা, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও চব্বিশ পরগনার সেই সময়ের বিখ্যাত 
পরিবারগুলির কথা আমরা জানতে পারি সরকারি নথি থেকে। জেলা কলকাতার 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কলকাতার বারোটি প্রভাবশালী পরিবারের মধ্যে 
তালিকাব প্রথম স্থানটি অবশ্যই ছিল জোড়াস্সাকোর ঠাকুরবাড়ির, শেষ স্থানটি নির্দিষ্ট 
ছিল রামমোহনের উত্তরপুরুষের জন্য । এই তালিকায় মুসলমান পরিবার ছিল একটি। 
এই স্থানটি দখল করেছিলেন উনিশ শতকের বাংলা দেশের সমাজ সংস্কার 


বিশ শতক : রাজনৈতিক 'গোপন' নথিতে রাজবিরোধী আন্দোলনের খণচিত্র ঙ ১৭৩ 


আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ নবাব আবদুল লতিফের উত্তরপুরুষ নবাব এ. এফ. 
আবদুর রহমান। আবদুর রহমান সরকারের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। 

তেমনই খুলনা জেলার কাটুনিয়ার ইতিহাস থেকে জানা যায় এখানকার রায় 
পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা বসস্ত রায়, রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। মুঘল 
সেনাপতি মানসিংহের সঞ্গো এর যুদ্ধ আজ ইতিহাসের সুখকর ম্মৃতি। ১৯৪২ সালে 
এই পরিবারের প্রধান ছিলেন রাজা যতীন্দ্রমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথের “বৌঠাকুরানির 
হাট' মনে পড়বে। 

এই নথি থেকে আমাদের উল্লিখিত বারোটি পরিবারের সরকারি তথ্যসমৃদ্ধ 
ইতিহাস জানতে পারব আমরা । এই সমস্ত উপাদানের সঙ্গে পাওয়া যাবে এই সমস্ত 
পরিবারের কূলপঞ্জি। এই সমস্ত কুলপঞ্জির ওপর নজর রাখলে সময ও ঘটনার 
প্রেক্ষিতে এই সমস্ত পরিবারের শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ার সন্ধান পাওয়া যাবে। 
ঠাকুর পরিবারের এমনই কুলপঞ্জি থেকে এই পরিবারের খ্যাত অখ্যাত ব্যস্তিদের নানান 
শাখা প্রশাখায় যুস্ত থাকার হদিস পাই আমরা। 

পুরোনো পারিবারিক তথ্যসমূদ্ধ নথির কথা লিখেছি; এবার লেখা যাক এই 
সময়ের যুদ্ধের কথা৷ একদিকে যুদ্ধ আর অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে সরকার বিরোধী 
আন্দোলন এই সময়ের অস্থিরতা জানিয়েছিল । সাম্রাজ্যবাদী শস্তি গোষ্ঠীর এই যুদ্ধ 
সম্বন্ধে সাধারণ মানুষজন খুব উৎসাহ; ছিল না, বরং সন্ত্রস্ত ছিল। 

এই যুদ্ধ এক ভিনদেশি শাসকগোষ্ঠীর জন্য শুরু হয়েছে_এমন ধারণা সাধারণের 
মধ্যে ছিল বলেই, সরকার স্বীকার করেছিল, সাধারণের মধ্যে এই যুদ্ধ নিয়ে এক 
ধরনের উদাসীনতা আছে। ঘৃণা নয? 

সরকার ওই অবস্থায় সাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য এই সময গঠন করল 
প্রচারমূলক সংগঠন বা “ন্যাশনাল ওযার ফ্রন্ট অর্গানাইজেশন' । প্রচাবের মাধ্যমে শুরু 
থেকে এই সংগঠন যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে সদর্থক ভাবনা প্রচারের দায়িত্ব 
নিযেছিল। কলকাতা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সরকারি বন্তব্য 
প্রকাশ করা হতে থাকে! ঢাকা কেন্দ্র থেকে দিনের পর দিন বিশেষ আলোচনা প্রকাশ 
করা হয়। নাটক ও গানের বিশেষ অনুষ্ঠানও প্রচার করা হয়, লক্ষ্য ছিল যুদ্ধের পক্ষে 
ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনমত তৈরি করা । সরকারি নথিতে এই 'ওয়ার ফ্রন্ট' সমন্ধে 
লেখা আছে : +...110 001০01...১/05 10 10011) 0110 11911091 010110 17019191410 
[00150 21) 01101-19250151 17910131119 11) [116 [0001010 .ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে অন্য 
যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যায। এই যুদ্ধ ব্রিটিশ রাজশস্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর | এই 
যুদ্ধকে “ভারত ছাড়ো আন্দোলন বলতে বাধা কোথায ? 

স্বরাষ্ট্র দপগ্তরের রাজনৈতিক শাখার নথি, গোপন নথি, সরকার বিরোধী ওই 
আন্দোলনের সংবাদে পূর্ণ। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলা দেশের 
অখ্যাত এক মহকুমা শহর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল, এখানে উড়েছিল এক 
স্বাধীন সরকারের পতাকা। এই সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিন 


১৭৪ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা। 


পরাধীনতার মধ্যে থেকে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ পেয়ে নিশ্চয় তমলুকের মানুষজন 
তাদের নেতাদের সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। তমলুকের জাতীয সরকারের জন্য ঘে 
কোনো জাতি গর্বিত হতে পারে। 

এই আলোচনায় ছেদ টানব বিশেষ কয়েকটি নথির কথা উল্লেখ করে। আগস্ট 
আন্দোলনের জোয়ারে ভারতবর্ষ ভেসে গিয়েছিল। শহর গ্রাম মিলেমিশে এক হয়ে 
গিয়েছিল জোয়ারের জলে। নেতারা গ্রেফতার হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধির গ্রেফতারের 
সংবাদে সারা ভারতের মতন শহর কলকাতা উত্তেজিত হযে উঠেছিল। ১৯৪৩ সালের 
রাজনৈতিক দপ্তরের এক নথিভে লেখা আছে : 07045 01 [1)10১1১ ৬/০5 115৩4 
11011) ১৬০৯ 00011001110 010%.. 1110, 10701001100. (11010 010 0৬০ো ৮/1010... 
এই নথতে আর যা লেখা আছে '৬/17001 091001021011015 (6042. 1110 1051 0 
[3011011111১ 16471000৯ অন্যদিকে শহর ঢাকা সম্বন্ধে লেখা আছে : '...])9০02, 
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|৬০৮০17০1. যে সরকারি আধিকারিক বাংলা দেশে ১৯৪২-৪৩ সালের স্বাধীনতা 
গ্রাম প্রত্যক্ষ করে তার এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন তিনি ইতিহাসের প্রতি 
বিশ্বস্ত ছিলেন লেখা যায়। এই সময়ের নথিতেও দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ও প্রশাসনিক 
পদক্ষেপেরও সংবাদ আছে। 

রাজনৈতিক দপ্তবের নথি স্বাভাবিক কারণে এই সময়ের রাজনীতি আব সামাজিক 
বিবরণে পূর্ণ । জেলা প্রধানদের বর্ণনায বিভিন্ন জেলার রাজনৈতিক ছবি পাঁওযা যাবে, 
অথনৈতিক দুর্ঘশাব প্রসঙ্জে ক্ষধার্ত মানুষের ট্রেন লুটের সংবাদ উঠে আসবে আর 
জাপানিরা কীভাবে ব্রিটিশ বিরোধী ইস্তাহার বিমান থেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল দেশের 
বিভিন্ন অংশে সে তথ্য আমাদের সরকারি নথি সম্বন্ধে কৌতুহলী করে তোলে । 

১৯৪৬-৪৭-এর নথিতে পাওয়া যাবে এই সময়ে কলকাতা ও শহরতলিতে ঘটে 
যাওয়া কুখ্যাত দাঙ্গাহাঙ্গামার সংবাদ । এই দাঙ্জা নিষে মুখামন্ত্রীর মতামত, একদিকে 
শহর কলকাতা, হাওড়া ও অন্যানা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আর অন্য দিকে আসন্ন 
স্বাধীনতার সংবাদে এই সময়ের রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' দলিল দস্তাবেজে 
সুচিত্রিত হযে আছে। স্বাধীনতা নিষে বাবু জয়প্রকাশ নারায়ণ আসানসোল, বর্ধমানে 
কি বলেছিলেন ? আমাদের জানা দরকার । আবার স্বাধীনতার “ক্ষত' বাংলা ভাগ নিয়ে 
শ্রীরামপুরে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সম্মেলন থেকে আমরা জেনে নিতে পারি। এই 
বাদে কোনো সংবেদনশীল বাঙালি খুশি হতে পারেনি । ১৯৪৭ সালের কোনো 
একদিন মুর্শিদাবাদের সদ্য নির্মিত এক মসজিদের সামনে গান গাওয়া নিযে তৈরি হওয়া 
বিতর্কের সংবাদ নিতে পারি এই সময়ের গোপন এক দলিল থেকে 

এই সময়ের সাড়া জাগানো সংবাদ ছিল “তে-ভাগা' আন্দোলন বা দুস্থ সহায 
সধধলহীন কৃষকদের সংগ্রাম ক্ষমতাবান জমিদাব গ্রোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ১৯৪৭-এর গোড়া 
থেকে সারা বাংলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। সরকারের বাজন্ব পর্যদের 
কর্তাব্যন্তিদের কাছে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে খবর আসছিল '.../ 


বিশ শতক : রাজনৈতিক 'গোপন' নথিতে বাজবিরোধী আন্দোলনের খগুচিত্র ৬ ১৭৫ 
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ভুম্বামীরা কি চোখে দেখেছিল এই আন্দোলন ? সবকারি ভাষো পাওয়া যায় : 17৫ 
900108140 0110170 1910 101 15 ১1৩) (0৬01৫১ 01৩170৬077010 তৈ-ভাগা আন্দোলন 
সংক্রাত্ত বিপুল তথ্য পাওয়া যাবে ভূমি ও রাজন্ব দপ্তরের ভূমি রাজস্ব শাখার নথিতে । 
এই নথি গোপন নয়, সুতরাং তে-ভাগার জন্য দেখা যেতে পারে এই নথিটি : ৮।]৫ 
6. 01৬1-3/47, 901 3, 1)১001101 1948, চে 15-107. 
১৯৪৭ সাল পর্যস্ত রাজনৈতিক দপ্তরের কোনো নথি আর 'গোপন' নয) 


সময়ের রসায়ন : ওঁপনিবেশিক যুগের নথিপত্র 
ংলা দেশে ইষ্ট ইন্ডিযা কোম্পানির সূচনা থেকে ব্রিটিশ রাজের শেষ দিন পর্মস্ত 
বিপুল নথিপত্র শাসক গোষ্ঠী তৈরি করেছিল তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। 
মনে হয এই সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে । কোম্পানি ও ব্রিটিশরাজের প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য 
অনুযায়ী এই সমস্ত নথিপত্র তৈরি হয়েছিল। অবশ্য একথা ঠিক কোম্পানি আমলের 
প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থা বিটিশ রাজের হাতে আরও তীল্ষ ও মস্ণ হয়ে উঠেছিল। 
“ফাইল' বা নথি তৈরির জন) তৈরি করতে হবে'-- কোম্পানি আমলের এই অলিখিত 
ব্যবস্থা ব্রিটিশরাজের আমলে পাল্টিয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী বিশেষ উদ্দেশ্য নিযে 
নথিপত্র বা দলিল দস্তাবেজের কৌলিনা ঠিক করে দিয়েছিল--কোম্পানি আমলে 
নথিপত্রের কৌলিন্য ছিল না। 
ফলত ১৯৪৭ পর্যস্ত ইষ্ট ইন্ডিযা কোম্পানি (১৭৫৮-১৮৫৮) ও ব্রিটিশরাজের 
(১৮৫৯-আগস্ট ১৪, ১৯৪৭) নথিপত্রের গুণগত প্থক্ায না থাকলেও চরিব্রগত ফারাক 
ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালন পদ্ধতি অনুসারে নথিপত্রের বৈশিষ্ট্য ঠিক হয়ে গিয়েছিল, 
সমস্ত প্রকার দলিল দস্তাবেজের “মান'ও নির্দিষ্ট হয়েছিল । আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন বলে 
মনে হলেও নথিপত্রের “মান'ই ভবিষ্যৎ মহাফেজখানার কাছে আতি জরুরি হয়ে পড়ে। 
কোম্পানি আমলের নথিপত্র ছিল মুলত দু-ধরনের : ১. ও. সি. (অরিজিনাল 
কনসালটেশন) বা মুল বিবেচাপত্র ও ২. মূলপত্রের প্রতিলিপির উপর গৃহীত সরকারের 
সাপ্তাহিক সিদ্ধাস্ত, নির্দেশ যা প্রসিডিংস বা কার্যবিবরণী নামে ব্রন পর্যায়ে নিবদ্ধ 
করা হত। কোম্পানি আমলের নথিপত্রেব মূল্যায়ন বা বর্গীকরণ করা হত না। 
ফলত কোম্পানি যুগে গুরুত্বহীন বা অকিঞ্চিৎকর প্রশাসনিক মুল্যের নথি সংরক্ষণ 
করা হত। ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চাকরির আবেদনপত্র বা ১৮৪৪-এ 
লা দেশের এক অধ্যাত স্কুলের 'পণ্ডিত' পদপ্রার্থীদের আবেদন কোন্‌ কারণে 
সংরক্ষণ করা হয়েছিল তা জানা নেই। ১৮৪০-র কালে 'জনৈক' ঈশ্বরচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকরির আবেদনপত্র কেন সংরক্ষণ করা হয়েছিল? এই সময় তিনি 
'দযার সাগর' হননি বা তার সামাজিক আন্দোলন তাঁকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে 
আসেনি । এই সমস্ত চিঠিপত্রের সীমাহীন গুরুত্ব আজ স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে 


১৭৬ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সেদিন এই সমস্ত নথিপত্রের কোনো প্রশাসনিক মুল্য ছিল না। কোম্পানি আমলে সব 
কিছুই সংরক্ষণের চেষ্টা করা হত প্রকৃত মূল্যায়নের অভাবে। 

১৮৫৮-এ কোম্পানি আমলের শেষ, ১৮৫৯-এ ব্রিটিশরাজের সূচনা, সুতরাং 
পাল্টিয়ে গেল পুরোনো রেকর্ড কিপিং ব্যবস্থা । এই সময় থেকে কোম্পানি আমলের 
সাপ্তাহিক অধিবেশনের পরিবর্তে বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা তার পরিষদের 
অধিবেশন বা সভা প্রতিমাসে আহ্বান করার ব্যবস্থা নেনন। এইভাবে শুরু হল “মান্থলি 
প্রসিডিংস'। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯২০-র কালে শুরু হল “কোয়াটারলি প্রসিডিংস'। 

এ সময় অর্থাৎ ১৮৬০-র সূৃচনায় নথিপত্রের বর্গীকরণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা 
নেওয়া হল। সরকারের সমস্ত নথিপত্র স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য হতে পারে না এই 
নির্ভুল সিদ্ধান্ত মেনে দলিল দস্তাবেজের বর্গীকরণ করা হতে লাগল। সমস্ত দলিল 
দস্তাবেজের মধ্যে থেকে কিছু নথিপত্রে স্থোয়ীভাবে সংরক্ষণ করার সিম্ধাস্ত নিয়ে) 'এ' 
তকমা দেওয়া হল; কয়েক বছরের জন্য সংরক্ষণযোগা নথিপত্র “বি'ও একাত্তই মূল্যহীন 
নথিপত্র “সি' শ্রেণীভূত্ত হল। নির্দিষ্ট সময় শেষে অর্থাৎ পাচ, দশ বা পনেরো কুড়ি বছর 
পর এ 'বি' নথির মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে হয় ধ্বংস না হয় স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ 
করার সিদ্ধান্ত নেওযা হত-- এই ধরনের নথি “বি'-_ পার্মানেন্ট হিসেবে চিহিত হল। 
কোম্পানি আমলে এমনতর ব্যবস্থা ছিল না। আবার ব্রিটিশরাজের আমল থেকেই “এ' 
চিহিত নথিপত্র মুদ্রিত হতে থাকে, কোম্পানি আমলে সব কিছু হাতে লেখা ছিল। 

কোম্পানি যুগে গৃহীত সব কিছুই অবশ্য ব্রিটিশ রাজের আমলে পাল্টায়নি। আবার 
প্রশাসনিক কার্যাববরণীর “নথি অনুসন্ধান সংখ্যা" স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও ছিল। 
কেন ওই ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানো হয়নি এমনতর প্রশ্ন করা যায়। যে প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার মধ্যে প্রসিডিংস-এর ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল ও্পনিবেশিক 
যুগে, সে ব্যবস্থা স্বাধীনতা উত্তরকালে ছিল না। বর্তমানে যে “ফাইলিং' ব্যবস্থা 
অনুসরণ করা হয় সেখানে “প্রসিডিংস নাম্বার দেওয়া যায না; অথচ স্বাধীনতার 
অনেক পরেও এ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হত। ওপনিবেশিক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে 
দেরি লেগেছিল অবশ্যই । 

বর্তমান সময়ে মহাফেজখানার সার্বিক প্রেক্ষাপটে 'রেকর্ড কিপিং-এ কোনো 
উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ঠিকই, কিস্তু তথ্য প্রযুত্তির নব নব বিপ্লবের 
উষ্াকালে দাঁড়িয়ে শুধু আশা করা যায় নথিপত্র সংক্ষরণে চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা 
পাল্টিয়ে যাবে : ১৭৫৮-এর সঙ্জে ২০০৬-এর পার্থকা শুধু সময়ে নয় এই পার্থক্য 
গড়ে উঠছে নথিপত্র সংরক্ষণে, তথ্য সংরক্ষণ নিয়ে সৃষ্টিমূলক ভাবনাচিস্তায়, কেন না 
ওঁপনিবেশিক কাল থেকে এখন আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এটাই ইতিহাস, এই 
ইতিহাস খুজতে হবে মহাফেজখানার দলিলপত্রে। 
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ইতিমধ্যে যা আমি লিখেছি সে সবই বাংলা সচিবালযের আর্কাইভস গড়ে ওঠার এক 
ধারাবাহিক ইতিহাস। ১৯১০ থেকে বর্তমান শতাব্দীর সূচনা পর্যস্ত রাজ্য 
মহাফেজখানার তিন বাড়িতে যা কিছু ঘটেছিল তার বিবরণ এখানে দেওয়ার চেষ্টা 
করেছি। ইতিহাসের পরিচিত অ-পরিচিত উপকরণ, সরকারি নিয়ম বিধি ও 
দেশবিদেশের গবেষকদের নিয়ে আজকের আর্কাইভস বা মহাফেজখানা নিত্য সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠছে, এই ইতিহাস মহাফেজখানার নিত্য আত্মপ্রকাশের দলিল হতে পারে । এই 
ইতিহাস, আরও উন্নত, ধদ্ধ হতে পারত যদি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে নথিপত্রের 
হস্তাত্তরে ভারসাম্য বজায় থাকত । সে কাহিনি লেখা যেতে পারে। 


১ 
১৯৩০'র দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল দিল্লিতে কলকাতা থেকে “ইম্পিরিয়াল 
রেকর্ড অফিস' বা কেন্দ্রীয় নথি সংগ্রহালয় স্থানাগ্তরণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত নেওযা। 
১৯২৬-এ দিলিতে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিসের নতুন ভবন নির্মাণ শেষে এখানেই 
নভেম্বরে স্থাপিত হল এই দপ্তরের নতুন শাখা ।১ এবং এই শাখা গড়ে তোলার মধ্যে 
দিয়ে দিল্লিতে কলকাতা থেকে কেন্দ্রীয় সংগ্রহালম সম্পূর্ণভাবে স্রিষে নিয়ে যাওয়ার 
প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। নথিপত্র স্থানাস্তরণের চূড়ান্ত দিনক্ষণ অবশ্য ঠিক হয়নি। 

১৯৩৬-এর সূচনায় জানা গেল যে দিল্লির ওই নতুন বাড়িতে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির ১৮৩৩ পর্যস্ত সমস্ত নথিপত্র কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হবে। এই 
সংবাদ সরকারিভাবে জানানো না হলেও এর বিরুদ্ধে বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবী মহল 
কিছুটা শঙ্কিত ও ক্ষুব্খ হয়ে উঠেছিলেন। 

দিল্লিতে কোম্পানি আমলের নথিপত্রের সম্ভাব্য স্থানাস্তরণের বিরুদ্ধে প্রথম 
প্রতিবাদ জানিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাডেমি কাউন্সিল বা শিক্ষা সংসদ। 
ফেব্ুয়ারি ১৯৩৬-এ শিক্ষা সংসদ তাদের এক সিদ্ধান্তে জানিয়েছিলেন যে কলকাতা 
থেকে দিল্লিতে নথিপত্র স্থানাত্তরণের যে কোনো প্রকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তারা । শিক্ষা 
সংসদ মনে করেছিল ০১) কলকাতা ওই সমস্ত নথিপত্র ব্যবহারের উপযুস্ত স্থান, 
(২) দিল্লির আবহাওয়া এই সমস্ত নথিপত্র সংরক্ষণের পক্ষে অনুপযুক্ত, 
(৩) স্থানাস্তরণের সময় নথিপত্রের ক্ষতি হবে। পরিশেষে বলা হয়েছিল কলকাতার 
এতিহাসিকদের কথাও ভাবা দরকার, এই সমস্ত নথিপত্র বাংলা দেশে ব্রিটিশ শাসনের 


১৭৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সুচনা সম্পর্কিত। 

বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ফেব্রুয়ারি ২৫, 
১৯২৬-এ এক চিঠিতে শিক্ষা সংসদের গৃহীত ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন । 
বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। 
এপ্রল ১৯৩৬-এ কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় থেকে বাংলা সরকারকে জানানো হল কলকাতা 
থেকে দিল্লিতে নথিপত্র স্থানাস্তরণের বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন, কোনো চূড়ান্ত 
সিদ্ধাত্ত নেওয়া হযনি। এই আপাত সুখ সংবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জুলাই ১৫, ১৮৩৬-এ 
কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্সচিব বাংলা সরকারের মুখ্যসচিকে এক চিঠিতে 
জানিয়েছিলেন যে কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় নথি সংগ্রহালয যত দ্রুত সম্ভব দিল্লিতে নিয়ে 
আসা হবে। এবং মে ১৮৩৭'র মধো এই স্থানাস্তরণের কাজ শেষ হবে ।* 

কোম্পানি আমলের সূচনা থেকে ১৮৩৩'র চার্টার আক্ট পর্যস্ত এই দীর্ঘ সমযে 
কোম্পানি প্রশাসন যে সমস্ত বিভাগ গডেছিল রাজস্ব ও বিচার ভিন্ন তার মধ্যে ছিল 
পাবলিক, সিকেট, পলিটিক্যাল, জেনারেল, ফিনান্স, আর পর্ষদের মধ্যে ছিল রেভিন্যু, 
হসপিটাল, মেডিকেলের মতন একাধিক সংস্থা । এই সমস্ত বিভাগ ও পর্ষদের দলিল 
দস্তাবেজে বাংলা দেশের আথ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও আরও নানাবিধ ঘটনাবলি 
সুনিপুণভাবে বিধৃত । কিন্তু ঘটনা হল এই সমস্ত বিভাগ ও পর্ষদের মধ্যে শুধুমাত্র রাজস্ব 
বিভাগ, রাজস্ব পর্যদ ও বিচার বিভাগ ও এই সমস্ত বিভাগের সংশ্রিষ্ট গৌণ শাখা 
উপশাখা প্রাদেশিক 'রেকর্ডবুম'-এ ছিল। অনা সমস্ত বিভাগ ও নথিপত্র “ইম্পিরিয়াল 
বেকর্তবুম'-এর হেপাজতে ছিল। কেন এই সমস্ত নথিপত্র প্রাদেশিক রেকর্ডরুমে ছিল না, 
সে কারণ অজ্ঞাত। কোম্পানি আমলেব সূচনা থেকে ১৮৩৩-র চার্টার আর্ট পর্যস্ত এই 
সময়ের শথিপত্রের প্রকৃত মালিকানা কার হাতে থাকা উচিত এই জরুরি প্রশ্ন 
অনিবার্ধভাবেই এবার উঠে এল। এর উত্তর খুঁজতে হবে এই সময়ের প্রশাসনিক 
কাঠামোর মধ্যে। 

পরিচিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না কবে লেখা যায পলাশি যুদ্ধের পব ক্রমবর্ধমান 
রাজনৈতিক সাফলা ১৭৬৫তে দেওয়ানি লাভ নিশ্চিতভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে 
বাংলা বিহার ওডিশার প্রকৃত শাসকের মর্যাদা দেয়। এই অঞ্জল ঘিরে ভবিষ্যতে 
কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ছক তৈরি হয়েছিল। সুদূর 
আরাকান, তেনাসিরিন পর্যস্ত বাংলা বিভাগের সীমানা বিস্তৃত ছিল কোম্পানির অধিকৃত 
ও উপটোকন প্রাপ্ত অঞ্চল সমূহ নিষে। বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ১৭৭৩-এর 
ভারত বিধি অনুসারে গভর্নর জেনারেল' হিসেবে পরিচিত হলেন। প্রকৃত পরিচয়ে 
হলেন “গভর্নর জেনারেল অভ ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্জাল'। বাংলা বিভাগ মাদ্রাজ ও 
বোম্বে বিভাশের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হল। বাংলা সরকারই 
প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার বা সুপ্রিম গভর্নমেন্ট হিসেবেই ক্ষমতা ভোগ করত । 

১৮৩৩-এর চার্টার আযাক্টে বাংলা সরকারের ওই ক্ষমতার অবসান ঘটে। বাংলার 
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“গভর্নর জেনারেল' ভারতের “গভর্নর জেনারেল' হলেন, বাংলা বিভাগের জন) একজন 
'ডেপুটি গভর্নর' নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। ১৮৩৪ থেকে ভারত সরকারের জন্য ভিন্ন 
নথিপত্র তৈরি হতে শুরু কবল । প্রশাসনিক প্রয়োজনে অবশ্য মে ১৮৪৩ পর্যস্ত যৌথ 
সচিবালয় ব্যবস্থা ছিল। পরে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হল। 

উপরুন্ত তথ্যের সাহায্যে শ্রমাণ করা যায় যে ১৮৩৪ পর্যস্ত সমস্ত নথিপত্র 
প্রকৃতপক্ষে বাংলা সরকারের যে সরকার প্রশাসনিক প্রয়োজনে সুপ্রিম গজরননমেন্ট 
হিসেবে পরিচিত ছিল। এই সময়ের নথিপত্র, আগেই লিখেছি, মুলত বাংলা প্রশাসন 
ও এর ইতিহাস সম্পর্কিত । 


২ 
১৯৩৬-এ এক বিভাগীয় “নোট'-এ বলা হল (১) কলকাতায এই সমস্ত নথিপত্র বাখা 
হলে গবেষকদের সুবিধা হবে, ভিন্ন প্রদেশের গবেষকরা কলকাতায় এসে এই সমস্ত 
নথিপত্র দেখতে পছন্দ করে থাকেন, (২) সরকাবি নথিপত্র মুলত দু ধরনেব কে) মূল 
নথি (ও. সি.) ও খে) এর অনুলিপি যা প্রসিডিংস নামে পরিটিত। কেন্দ্রের কাছ 
থেকে যে কোনো এক ধরনের নথি চাওয়া যেতে পারে । উপর্যুন্ত প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ 
এক নিন্নবগীষ কর্মীর যিনি ইতিহাস বা নথি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু নথিপত্রেব 
গুরুত্ব ও গবেষকদের প্রয়োজন বুঝতেন । যথোপযুক্ত প্রস্তাব সন্দেহ নেই! 

ওই বিভাগীয় “নোট' পড়ে বোঝ যায় বেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা কোম্পানি 
আমলের নথিপত্র নিষে নতুনভাবে ভাবনাচিস্তা শুবু করেছে। এখানকার এক সাধারণ 
কর্মীর এমন বিশ্বাস জন্মেহিল যে ১৮৩৩ পর্যস্ত সমস্ত নথিপত্র তাদেরই প্রাপা, যেহেতু 
এই সমস্ত নঘিপত্রে মূলত স্থানীয় বা আঞ্চলিক সশাসন ও ইতিহাসই নথিনদ্খ করা 
হযেছে! সুতরাং আবার লেখা হল : 

1176১ (11110011901 0৩014 011106) 1714৬ 00111501501) 1000৩১0 19 
৮6)17১11৮1. (111 ,৯1701 [0৯১1010106) 1৮60] 10610011101 10601051901 07010 117 
৮910011010৩ 40571011115 0174 1700০৯১৯11৮ 01 00751010070 এ০]116010 ১৩1 
(৩০10১ 01139175201 [00011] 1 834.510901019681 90৮ 117 ৮10৮৮ 0107৩1891100101 01059 
1১০010১4001 101501১1117 1011৩115101 010 801101171১1191)00) 01000 2৮৬10100৮01 
0০101 কিপার এই 'নোট' মেনে নিযে লিখলেন, ১৮ ৩৪ পর্যস্ত কোম্পানি আমলেব 
সমস্ত নথির অনুলিপি দিল্লির কাছে চাওয়া যেতে পারে, সামরিক ও বিদেশ দপ্তর 
ভিন্ন।১ 

প্রয়োজন ও নীতিগত দিক সমস্ত বিষয আলোচনা ও নথিবদ্ধ করে শিক্ষা বিভাগের 
অভিমত নিয়ে প্রস্তাবটি রাজনৈতিক দপ্তরের উপসচিবের কাছে পেশ করা হল। 
প্রস্তাবের স্জো দিল্লিকে লেখা প্রস্তাবিত অনুরোধপত্রের খসড়া ছিল! তদানীন্তন 
কিপার অভ রেকর্জসই এই খসড়া প্রস্তুত করেছিল।" 

উপসচিব নীতিগতভাবে ওই প্রস্তাব মেনে নিলেও তার সন্দেহ ছিল ওই প্রস্তাবের 


১৮০ গ্ জানা অজানা মহাফেজখানা 


পরিণতি নিয়ে। তিনি লিখলেন বর্তমান অবস্থায় প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে 
বলে মনে হয় না।* সুতরাং নথিটি তিনি পাঠালেন মুখ্যসচিবের কাছে। 

মুখ্যসচিব ১৯ আগস্ট '৩৬-এ লিখলেন "] 4০ 1701 11717101115 ৮0101010109 
[)0058117)0 01015 17790001- 19011)1 15 1100 11010011201 020011901 2170 ৬/101) 000 20০1)! 01 
(০00180101) 1100 01170] [01 012150৮5111 0০০06 5101016017৯ মুখ্যসচিবের 
বন্তব্য জানার পর নথিটি এই তারিখেই ক্লোজ করে দেওয়া হয়। 

প্রাদেশিক মহাফেজখানাকে রাজস্ব পর্ষদ, রাজস্ব বিারাবভাগ ও এই দুই বিভাগের 
শাখা উপশাখার নথিপত্র নিয়েই খুশি থাকতে হল। অথচ যে কারণে এই সমস্ত 
নথিপত্র তদানীস্তন সরকারকে হস্তাত্তরিত কর! হয়েছিল সেই একই কারণে পাবলিক 
পরে জেনারেল, হসপিটাল বা মেডিকেল বোর্ডের নথিপত্র পাওয়া গেলে আমাদের 
মহাফেজখানা পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকেও খদ্ধ হতে পারত। এখানকার এক 
সাধারণ কর্মী যা বুঝেছিলেন সরকারের প্রশাসনিক প্রধান সেই সরল সত্য বোঝেননি 
অথবা বুঝতে চাননি । “রেকর্বুম'কেও কেন্দ্রের হাতে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল । 
আর্কাইভসের সূচনা বঞ্চনা দিয়ে, এটাই ইতিহাস। 


শেষের কথা 


গ্রশ্থের নামের সঞ্জো সাযুজ্য রেখে বলা চলে মহাফেজখানার অনেক কিছু জানা 
থাকলেও, বেশি কিছু সব সময়ই অজানা থাকে । সকলের দৃষ্টি বলয়ে সব কিছু ন৷ 
রাখাই মহাফেজখানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ওপনিবেশিক যুগে, পরে স্বাধীন বাংলা 
দেশের এক রেকর্ডরুম তথা মহাফেজখানা এর ব্যতিক্রমী ছিল না। মহাফেজখানার 
প্রাক-গঠন পর্ব ও সকলের কাছে অজানা থাকে । 

মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ বা নথিপত্রের শ্রষ্টার কথা জানা যায় না। দলিল 
দস্তাবেজ তৈরির নেপথ্য ইতিহাস সকলের কাছে অজানা থাকে শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত। 
দলিল দস্তাবেজ তৈরি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন শেষে 
মহাফেজখানায় স্থানাস্তরনের দীর্ঘ পর্বটিকে, পনেরো, কুড়ি, পঁচিশ বছর হতে পারে, 
বলা হয় “রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট-এর কাল। এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নথিপত্রের 
মূল্যায়ন! এই মূল্যায়নের সময়েই প্রশ্ন তোলা হয় সমস্ত দলিলপত্র কেন “আর্কাইভস' 
হবে বা মহাফেজখানায় স্থান পাবে? সব “রেকর্ডস আর্কাইভস হতে পারে না। 
'রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট-এর শেষে যেখানে “আর্কাইভস ম্যানেজমেন্ট-এ সূচনা সেখানে। 

বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে ঘোরাফেরা না করে শুধু বলা চলে "আর্কাইভস 
ম্যানেজমেন্ট'-এর অন্যতম অংশ নথিপত্রের সুষ্ঠু প্রিচর্যা বা 'কনজারভেশন অফ 
রেকর্ডস'। নথিপত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচর্যার সুযোগ বা পরিকাঠামো না থাকলে 
নথিপত্র সংরক্ষণ করা বহুলাংশে অর্থহীন হয়ে পড়ে, ধ্বংস করার জন্য নথিপত্র 
সংগ্রহ করা হয় না। সষ্টি ও সংরক্ষণ পরস্পরের পরিপূরক। নথিপত্র সুষ্ঠু ও 
যথার্থভাবে সংরক্ষণ করা যে কোনো মহাফেজখানার অন্যতম উদ্দেশ্য । 

নথিপত্রের পরিচর্যা বা “কনজারভেশন অফ রেকর্ডস' নিয়ে এখানে লেখার সুযোগ 
নেই। শুধু দায়িত্ব নিয়ে লেখা যায় নথিপরিচর্যার প্রাথমিক শর্তাবলি পূরণ না হলে 
কীভাবে ১৭৭০-৭১-এর নথিপত্র আজও দেখার সুযোগ পান গবেষকরা । দূর বিদেশের 
কোনো গবেষক যখন তার চাহিদার নথিটি পেয়ে উৎফুল্ল হন তখন রজ্য 
মহাফেজখানার গুরুত্ব ও বিশ্বজুড়ে এর দায়বদ্ধতা প্রমাণ হয়ে পড়ে। 

এ দুই বিষয় নিয়ে আমি লিখিনি। রেকর্ড ও আর্কাইভস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ভিন্ন 
দুটি গ্রন্থ হতে পারে । মহাফেজখানার অজানা দলিল দস্তাবেজের মতন সংশ্লিষ্ট বিষয় 
ও সাধারণের কাছে সতত অজানা থেকে যায়। কিছু চেনা কিছু অচেনা উপকরণ, 
উপাদান নিয়ে মহাফেজখানার নভোমণ্ডল গড়ে ওঠে। 


১৮২ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


সে যা হোক, অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়ে ওপনিবেশিক কালের রেকর্ডরুম যা 
মহাফেজখানা গড়ে উঠেছিল। শুরু হয়েছিল সচিবালয়ের রেকর্ডরুম হিসেবে, অল্পদিনের 
পর সেই রেকর্ডরুমই সমাজ বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে আর্কাইভসের মর্যাদা 
পেল। বিচিত্র বিষয়, আরও বিচিত্রতর উপকরণ আর গবেষণার জন্য ন্যুনতম সুযোগ 
সুবিধা হল এর সম্পদ। একটু ভাবলে মনে হবে এমন প্রতিষ্ঠানই তো উচ্চতর গবেষণা 
কেন্দ্রের মর্যাদা পেতে পারে । মহাফেজখানার নথিপত্র সমাজ-ইতিহাসের উৎস মুখ। 
এই উৎস থেকে মণি-মাণিক্য খুঁজে লিখতে হয় দেশ আর দশের ইতিহাস। সমাজ- 
বিজ্ঞান গবেষণার জন্য এত বিচিত্র তথ্য বিষয় আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে ? 

আর্কাইভস ও রেকর্ডস রুম দুটি ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন ধারণা । ফলত এক 
পরস্পরবিরোধী ধারণার মধ্য থেকে আজকের মহাফেজখানার সূচনা হয়েছিল। 
স্ববিরোধিতা থাকলেও অবশ্য সংঘাত ছিল না। আধা চলতি (সেমি কারেন্ট), অচলতি 
নেন কারেন্ট) নথিপত্র সংরক্ষণ, স্থায়ী নথিপত্র সংগ্রহ পরিচর্যা ও শেষে গবেষকদের 
হাতে এই নথিপত্র তুলে দিয়ে গপনিবেশিক কালের “রেকর্ডরুম' বা আর্কাইভস একই 
সঙ্গে প্রশাসনিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক দায়িত্ব পালন করছিল। 


১ 

নামে কি যায় আসে ? এই আপ্তবাক্য মনে রেখে আমাদের পক্ষে লেখা সম্ভব যে 
ওপনিবেশিক যুগের রেকর্ডবরুম নামক আপাত অপরিচিত প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা 
উত্তরকালে, ভারতের এক অঙ্জা রাজ্যে, স্টেট আর্কাইভসের মর্যাদা পেযেছিল। 
প্রশাসনিক ও ব্যাবহারিক কারণে এই নতুন নাম যথাযথ ছিল। ওপনিবেশিক যুগের 
রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা যে প্রথা পদ্ধতি অনুসরণে পরিচালিত হত, স্বাধীন 
আর্কাইভসের সেই পদ্ধতি থাকলেও সমযের সঙ্গো সাযুজা রেখে গবেষকদের স্বার্থে, 
সেই সমস্ত পদ্ধতি নিয়মকানুন অনেক সহজ করা হয়! প্রাধীন দেশে প্রশাসনিক 
কারণেই নথিপত্র সংরক্ষণ করা হত, গবেষকদের স্বার্থ পরে চিস্তা করা হত। স্বাধীন 
দেশে চিত্রটা ভিন্ন হয়ে পড়ে! 

ওই রেকর্ডবুম বা এখনকার আর্কাইভস গঠনে শ্রীনাথ চক্রবর্তীর ভূমিক৷ ম্মবণীয়। 
শ্রীনাথ আর বিটিশ প্রশাসকদের কাছে সতত নিন্দিত বাঙালি বাবুদেরই হাত ধরে 
আজকের আর্কাইভসের সুচনা হয়, সঠিক অর্থে ১৯১০'র ফেব্রুয়ারিতে । এই সময়ে 
শ্রীনাথ চক্রবর্তী অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিক থেকে স্থায়ী কিপার অভ রেকর্ডস 
হলেন। ১৯০৪ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র গুছিয়ে 
রেকর্ডরুম গড়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার অবসান ঘটে ১৯১০-এ শ্রীনাথের স্থায়ী 
কিপার পদে নিয়োগের মধ্য দিয়ে। এরপরের ইতিহাস বেকর্বুম গুছিযে তোলার 
ইতিহাস। 

১৯১০-১৬'র মধ্যে রাজনৈতিক দপ্তরের এই শাখাটিকে নিপুণ দক্ষতায় এক 


শেষের কথা ১৮৩ 


অভিনব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন শ্রীনাথই। এখানকার নথিপত্র ব্যবহারের জন্য তৈরি 
হতে লাগল নথি ব্যবহার সহায়িকা বা ব্যবহার মাধ্যম। দূর দূর অঞ্চল থেকে সরকারি 
নথির প্রত্যযিত প্রতিলিপির জন্য আবেদন আসতে লাগল, রেকর্ডবুম ঘিরে এক 
ধরনের প্রত্যাশা জাগতে শুরু করে অনেকের মধ্যে । ১৯২০'র দশক থেকে বাংলা 
সচিবালয়ের এক শাখা থেকেই রেনেসাসের চর্চা শুরু। সরকারি দলিলের পাতায় 
পাতায় খোজা হতে লাগল বাঙালির ইতিহাসের উপকরণ । 

প্রথম থেকেই সচিবালয়ের ওই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা এতিহাসিক ও চলতি 
শাখায় বিভস্ত ছিল। সৃচনাকাল থেকে তিন বছরের পুরোনো নথিপত্র রেকর্ডবুম-এ 
পাঠিয়ে দেওয়া হত মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের জন্য, সরকারিভাবে এই ব্যবস্থাকে বলা 
হচ্ছে +110101017191 02000951011) 01 1000105", বিশ শতকের তিন বছরের পুরোনো 
নথিপত্র রেকর্ডরুমে স্থানাস্তরণের ফলে গড়ে ওঠে চলতি শাখা। “এতিহাসিক শাখা' 
গড়ে উঠেছিল প্রথমে রাজস্বপর্যদ ও কোম্পানির ১৮৫৮ পর্যস্ত নাঁথপত্রের সাহায্যে, 
পরে এতিহাসিক শাখার সমযসীমা বাড়ানো হয়েছিল ১৯০০ পর্যস্ত। ১৯০১ 
থেকে চলতি শাখা। 'আর্কাইভস'-এ এভাবে কোনো বিভাজন রেখা টানা যায় না। 
ভারতবর্ষের কোনো আর্কাইভস-ই এমনতরো ব্যবস্থার মধ্য দিযে গড়ে ওঠেনি। 
'এরতিহাসিক' “চলতি' শাখাকে সময়ের বেড়াজালে ধরে রাখা হয়েছিল প্রশাসনিক 
কারণে ; না হলে ক্ষতি হত? 

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ওঁপনিবেশিক যুগের “রেকর্ডরুম' বা “রেকর্ড অফিস' আর্কাইভস 
নামে পরিচিত হল সর্বত্র। তথ্যের জনা সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওপর নির্ভর করার দিন শেষ 
হল। এখন ১৯৪৭ পর্যস্ত নথিপত্র গবেষকরা বিনা দ্বিধায় দেখতে পারেন। পরবর্তী 
পর্যাযের নথিপত্র নিয়ে কাজ চলছে। 


২ 

স্বাধীনতা -উত্তবকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছি আমি । আবও দু-একটা 
বিষয় উল্লেখ কবে প্রমাণ করার চেষ্টা করব “মহাফেজখানা' শুরু থেকে এক বিষম 
পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল৷ 

১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই এক সময়ের বাংলা সচিবালধের 
রেকর্ভরুম বা মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ দুই স্বাধীন বাজ্য পশ্চিমবঙ্জা ও পূর্বব্জোর 
মধ্যে ভাগ হযে গিয়েছিল পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধা দিয়ে। সরকারি বন্তব্য 
থেকে আমরা ঘা পেয়েছি '.. 91110 (11) 01100101110) ১৩০০1471911 01070 
00109119 [০5010 [২901] ৮৩16 41৬14001001/501) 110 1৮/০ €)0৬০৩1111101715 01 1017 
01001719800 ৮০015 1215 101 010 [00110 11017 19231-42, 01110100010 01 0৮1) 
%০ো5 ৮০০ 10101) 1 13951 13017/01 0174 01956 01 0001 7০915 1912017৩011) ৬০51 
7০1:91৯ উভয় বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের ছবি দ্বিখণ্ডিত হল রাজনীতির নিপুণ 
হকে। 


১৮৪ € জানা অজানা মহাফেজখানা 


রাজনৈতিক কারণে মহাফেজখানা এভাবে ভাগ করা যায় না “ইভেন' ও “অড' 
সংখ্যা অনুসরণে দলিল দস্তাবেজ দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ায 
মহাফেজখানার মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আঘাত পড়ল। দলিল দস্তাবেজের 
“ অবিভাজ্া' ধারাবাহিকতাই মহাফেজখানার অন্যতম মৌলিক পরিচয হতে পারে। 

ফলত ১৯৩০-এর শেষের দিকে দিল্লির জাতীঘ অভিলেখালয়ের সঙ্গে কোম্প'নি 
যুগের নথিপত্রের মালিকানা বদল, শ্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনৈতিক কাবণে যৌথ 
বাংলার নথিপত্রেব মধ্যে দুই ভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষার প্রশ্ন স্পষ্ট বিভাজন রেখা তৈরি 
করে নেওযা বা ১৯৫৪-৫৫ সালে স্থানাভাবের কারণে ১৮৩৪ পর্যস্ত কোম্পানি 
“দলিলপত্র' অনা সংস্থার২ হাতে হস্তাস্তরণেব চেষ্টা স্বাভাবিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের 
স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের পথে, মনে হতে পাবে, বাধা হয়ে উঠেছিল। 

ওপনিবেশিক যুগেব পরে স্বাধীন রাষ্ট্রের এত বাধাবিপত্তি নিযেও রাজ্য 
মহাফেজখানা প্রায় দুশো বছরের ১৭৫৮-১৯৪৭) ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে আপন 
সম্পদে নিশ্চিন্তভাবে প্রকাশ হযেছিল নিত্যদিন : বড়ো গাছেই ঝড় ওঠে। প্রকৃতির 
নিযমে এটাই গাছের ভাগ্য। 

রাজা মহাফেজখানার প্রাণভোমরা এরই দলিল দস্তাবেজ। 


৩ 
সরকারি নথিপত্র ঠিক অর্থেই দূর অতীতের প্রশাসনিক দর্পণ, যে দর্পণ একজন 
প্রশাসক ব্যবহার করেন তব প্রশাসনিক প্রয়োজনে, একজন সমাজবিজ্ঞানী ব্যবহার 
করেন তার বৌদ্ধিক কর্মকান্ডের জন্য । প্রশাসনের তাৎক্ষণিক প্রযোজনে আর্কাইভসের 
দরকার পড়ে না, সরকারি নথির দরকার হয় বর্তমান ঘটনার তথ্যসূত্র খোজার জন্য, 
গবেষকদের কাছে এটাই ইতিহাসের তথ, আচার্য যদুনাথের ভাষায় “র-মেটেরিয়ালস' । 
সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখে প্রমাণ করা যায় সরকার কোনে কিছুই গোপন করে 
না। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বা তারও আগে প্রশাসনে কী ধরনেব স্বচ্ছতা ছিল সেই তথ্য 
পেয়ে যাই পুরোনো নথি বা আর্কাইভস থেকে। 

সরকারের ছোটো বড়ো সব বিভাগ/শাখা প্রশাখার অজস্র নথিপত্র নিয়ে গড়ে ওঠে 
'এক' আর্কাইভস বা মহাফেজখানা, প্রত্যক্ষভাবে যা প্রশাসনের কাজে লাগে না, 
পরোক্ষে সমাজ-মানুষের প্রয়োজনে লাগে। একদিকে সমাজ-মানুষ আর অন্যদিকে 
সরকার-_এই দুইয়ের মাঝে থাকে আর্কাইভস। দূর অতীতের 'অদেখা সময় আর 
সমাজ আর্কাইভসের ধূসর নভোমগ্ুডলে সতত অস্থির হতে থাকে কারও হাতে 
উদ্ধারের জন্য-অহল্যার শাপমুস্তি? 

রাজ্য মহাফেজখানার এতিহ্ায আশ্রয়ী ধ্যানধারণায় প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
আসে ১৯৮০'র দশকে । ওঁপনিবেশিককালে বেসরকারি নথিপত্র সংগ্রহের জন্য যে 
উৎসাহ আমরা ইতিহাসবিদদের মধো দেখেছিলাম তা নানা কারণে ফলপ্রসূ হয়নি। 


শেষের কথা € ১৮৫ 


১৯৮০'র কালে রাজ্য মহাফেজখানা নতুন করে বেসরকারি নথিপত্র সংগ্রহে উদ্যোগী 
হয়। পরিচিত সরকারি দলিল দস্তাবেজের পাশে অ-চিরাচরিত বেসরকারি নথিপত্র 
মহাফেজখানার চেনা জগৎটায় নতুন মাত্রা যোগ করে ৷ ১৯৯৮-এ কলকাতার অভিজাত 
অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল মহাফেজখানার নতুন বাড়ি। 

ওই বাড়িতেই একবিংশ শতাব্দীর সৃচনায গঙে ওঠে ব্যাবহাবিক শাখার ফটো শাখা 
আর্কাইভস যা মহাফেজখানার ধারণা পালটিয়ে দিয়েছে। রাজ্য মহাফেজখানার ছবি ও 
বাজেযাপ্ত চিঠির সংগ্রহ শাখা ধারাবাহিকতার পাশে অনিবার্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
রেখেছে। শ্বাধীনতাব সন্ধানে ঘরছাড়া বিপ্লবীদের ছবি আর বিপুল পরিমাণের 
বাজেয়াপ্ত চিঠিপত্র এই প্রতিষ্ঠানের অহংকারের সম্পদ। এখন শহর কলকাতায় 
মহাফেজখানার তিন শাখা সতত মুখর থাকে নবীন-প্রবীণ খ্যাত অখ্যাত গবেষকদের 
নিতা অতীত চর্চায় : এখানে আধুনিকতা, রক্ষণশীলতা, সর্বহারা, সাম্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ, 
বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব, মন্দির-মসজিদ-গির্জা আর সমাজ বিজ্ঞানের বিচিত্র সমস্ত প্রকার তথ্য 
সব সময়েই সুরক্ষিত। 


রাজ্য মহাফেজখানার তিনটি শাখা 


২ 


এতিহাসিক শাখা, ৬ ভবানী দত্ত লেন কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 
এখানে সংরক্ষিত নথিপত্রের সময়সীমা ১৭৫, -১৯০০ 
২. চলতি" শাখা, মহাকরণ, অঞ্চল ২, ভূমিতল, কলকাতা 
এখানে সংরাক্ষত নথিপত্রের সময়সীমা ১৯০১- 
. ব্যাবহারিক শাখা, ৪৩ শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা ৭০০ ০১৭ 
এখানে মূলত গোয়েন্দা দপ্তরের নথিপত্র ১৯০৬ থেকে সংরক্ষিত করা হচ্ছে। 


কে 


তথ্য নির্দেশিকা 


১ সংজ্ঞার খোজে 
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পৃ. ৫ 

1১00117017011 13081, 4৯৬10171৬05 21701000145 ৬101 010 ৬৬11) ৭/৯] ০৮৬ [)0111, 1961. 
পৃ. ৮-৯ 

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায সেম্পাদিত) এবং এই সময ৮ম বর্ষ, ২৫ তম শ্ররীম্ম-বর্ষা “মহাফেজখানার 
তাত্তিক দিক অথবা অভিলেখ বিজ্ঞান' শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত, 
১১২ 

1). ১11৮9191010 ১01701010, ৮%]701017017 011 000081 0111৬৩5- 0৭101110101 
৬11701) 0174 তি0]1)017 011২0005, ব১৬/[0011)1, 2004, প্‌ ৩১৪৭ 

এ বিষযে বিস্তারিত আলোচনা আছে "শা ছি 5010110700"-এর পূর্ব কথিত গ্রন্থে 
10101110501, 1111101, 4৯ 77001700101 4৯10111504৯ 11711715000101), 10110011922, 
পৃ. ৫-৬ 

তদেব 

১০7০1101701 11, প্রাগুত্ব, পৃ. ১২ 

তদেব 

এই গ্রশণ্থে শেলেনবার্গ সতেরোটি অধ্যায়ে রেকর্ড, বেক ম্যানেজমেন্ট, প্রিজারভেশন, 
আবেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি বিষযে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 

তদেব, শেলেনবার্-এর মতে “11706 7০014৯ ০1 01 [00010110007 [011৬000 175010111011 
৮৮181011010 7400080৬111) 01 [01170070111 01056190101) (0111৩16115৩ 01710১০০1০1) 
[0601165৮১ 0120 ১/110710৬৩ 40190110 118050100৬7) ১০1৩০1৩৫101: 00])511 117 01) 010110] 
11511101116)", পৃ. ১৬ 

'21701017011 0)79021) 10156* ইত্যাদি পূর্ব কথিত গ্রন্থে, পৃ. ৩৭ 

তদেব 

4৯1011৮8111 (11)0৩117901101)91 00017011 (শা) /701)1১৩5), ৬01 ১1520115201 1-657510616, 
1581-1994. প্‌. ৪৮-৪৯ 

তদেব, পৃ. ১১২-১১৩ 


[01111079000 /৯01: 19০9 + (1176 02391100০ 01 11022. 0%10101011)07%, 79071 11, 1060০0010০1 
% 


৯৭ 


১৮ 
৯৯ 


তথ্য নির্দোশকা ঞঙ ১৮৭ 


22, 1993) 

/10119) (17137)0110101 09010] 01 /5101150), ৬০1. ১1-11-এ প্রকাশিত নিবন্ধ 
+/১10111501 1,05৯ 214717011 111010001 07 07৩0 ৬/0110 ৮6101৬1৭800 111১101101৯, পৃ. 
১ অনুচ্ছেদ : ১ 

[17011070119 101701051 /01015০5, প্রাগুত্তট পু. ৩৯ 

লেখ্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি স্যার হিপাবি জেনকিন, টি. আব. 
শেলেনবার্গ ও ড. শামলেন্দু সেনগ্ুপ্তব উল্লেখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে। 


২ সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক 


লি 205 রে হি 


নব 5 


00801001011) 1360000101৬ ৬)1 | 08101)110, 1977 

১৪।|৩] (91105311, 4৯1011৮৩511) 11014, 00100109,1963,10) 4৭4 

তদেব 

তদেব, পূ. ৪৫ 

তদেব, পূ. ১১৯, লন্ডন থেকে লেখা কোম্পানিব চিঠিব কমিক সংখ্যা ২৮৪, মার্চ ৩, ১৭৫৮, 
প্যারা ৪২--৪৩ 

তদেব, পৃ. ১২৮, ওই ক্রমিক সংখ্যা ২২১, শভেম্বব ১১, ১৭৫৭, প্যারা ৩ 
/৯10171৮05 111 1116114. প্রাগুক্ত, পু. ৪৯ 

তদেব, পৃ. ১২৮, ওই ক্রমিক সংখ্যা ৩০৫ 

[30101 01 ৩৬০101৩, 10170013181 510 49,12২ 
1110110100৮ ০]01৩, 1830, 1৬10101 30. ০ | 
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তদেব, প্যারা ১২, ১৩ 


তেব, প্যারা ১.৮ 

তদেব, নং ১, প্যারা ৩৬-৩৭ 

/1011৮05 117 1171010, প্রাগুক্$, প্র ৮৪ 

21085 196১100110 0]1]110100 01 £০৩০1১,1৬00 31, 1820 9 | 

তদেব, নং ৩৩৯ 

তদেব, 70010) 11,188, খি0ে 23 

১৮২৭-২৮ সালে বিভিন্র নথি কার্যালযের ওপব তৈবি প্রেসিডেন্সি কমিটির প্রতিবেদন 
[39014 01 1২০৮০11)0, [9৩৫ 19. 1828, ৭ 46 

0017001 [)০111. 001 1890, সি০৪১ ০১ 18 & 19, 01710010719 6 

11011৩ (00110) [0৩100 0৩০ 1672, ৭০ 647. /101৮০% 01 10019. প্রাগুত্ত। 


১৮৮ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


৩ রেকর্ডবুম বা মহাফেজখানা : গঠন পর্ব : ১৯০৪--১৯০৯ 
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10010191100. 15105 1992, 1৭05 79-82 4131১170৬01 091 2০০01৫$ 1016)1115ি 10 2 
11901519165 01100 

1৮)1101001 (101) 1)0001, 20101801% 1910. 190৮৬, 18 

৬পেখ 

তদের ও 190410101 1[7001011.. /[0া] 1904 190৮১. 55 

7১01111001 10910111)6101, প্রাগুক্ত 

তদেব 

তদের 

তপদেব 

তদেব 

[90141901011 01 51)৩01এ| 01001 11) ০6011150110) ৬৮101) 011৩ 10-0150101501101) 001 13019] 
৩০০৩০1০০০01 ০০8, 201101091 (1১01) 100])10, /১0£.1909, 9085. 0. 10, 16 ৬/ 
12110 919. 1 

তেব, প্যারা ৩ 

তদেব, প্যারা 8 

তদেব, প্যারা ৫ 

তদেব 

তদের 

তদেব 

তদেব 

তদের 

তদেব 

তদেব, প্যারা ১০ 

তদেব, রাজনৈতিক দপ্তরেব অবর সচিব বি. এ. কলিন্সের প্রতিবেদন 

তদেব, প্যারা ৩ 

তদেব 

তদেব, মুখ্যসচিব এফ. ডবল্যু, ডিউকের “নোট' 

তদেব, প্যারা ৮ 

তদেব 

তদেব, মুখ্যসচিবের বস্তব্য, তারিখ ২৭ মে, ১৯০৯ 

তদেব, সচিবদের সভা, জুন ৫, ১৯০৯ 

তত্দব, ₹৫-1£0111501101) 0 17২৩৩0910 800), [১01101091 (721) 10৩0010700- 1910, 1085. 
0. 18. 72010 € 

তদেব, প্যারা ৭ 
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তদের, 19৩২0701101 01 0/১61৩৭৯ 74101 * 

তদেব, *51৭11 

তদেব 

তদেব 

৩পেব, 1০ 017 1৬11 1৬1এ1]117৬ 1৩]1011 017 1010 ৮01511 0 0710004 10৫21) ৩1০ 
19609 

তদেখ 

৩পেব 

তদেব 

তদেব 


তদের, 16৬4 711৩৬-/% 69 1910 0 18. ১৩111 6 1 


তদের, /১11010107)0]0 01 16601৮1 


৪ শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা পবিচালনবিধি : ১৯১০ 
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1১)1101041 ()1,),/514800%1 1910, 1০5 9 এ 
তেব, 109১ [িং। 4 


1১001101047 190101, ১০]06০00001 1910, 19085 0 460) 


৫ শ্রীনাথের সংস্কার পর্ব : ১৯১০--১৯১৬ 
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১০ 


[১01111001 1901), (16 ৮৬) /৯ 198১ ১ (01010411915, 0 25 
তদেব 

তদেব, প্যারা ২ 

তদেব, প্যারা ৩ 

তদেব, প্যারা ৪ 

তদেব 

তদেব, প্যারা ৫, ৬ 

তদেব, প্যারা ৭ 

তদেব 

তদেব 


১৯০ গু জানা অজানা মহাফেজখানা 


৯১ 
১৯২ 
১৩ 
১৪ 


তদেব 

৩তদেব 

76011010051 (1600145) [00[001, সি05 3,10৬, 0 16 
ঙতদেব। 


৬ রেকর্ভরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১৯২০-২০০০ 
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৯৪ 


মলি 
শিট 


৯৭ 
১৮ 


[710000৩111৭ 11110 1101017 11150011001 3609145 00171111১510]। 01518101001 0301011 
৬10501170, 911014,1৬10101), 1919 

১61101041 (0010১) [9610911070100, 19085 ডি, 96101011919, ০91 

তেব 

/1710000] তি016901 01 1170 ৮৬011, 0010 117 01013017001 ১৩০1৩1০11৭1 ৬৫01 0) (01 0৩ 
৭০) 1930) 

তদেব, ১৯২৯ 

তদেব, ১৯৩১ আলিগড বিশ্ববিদ্যালম থেকে আর. বি. র্যামসবোথাম ওই চিঠি লেখেন মার্চ 
৮, ১৯৩২ 

70170160৭1 (700014১) 1)0178161700100, 905 3, 0৮0৯ 1935, ০0৬ 0১-66 

তদেব 

160111101 (0014১) 190002011170170, 1930, 906৬ 13, 1601001%, ৭৭ 2835 

৩ঙদেব, আরও দেখা যেতে পারে £219৮5 13,101 1930 0 33 

110)1)0 (01101041 00000010111) 12010 0 ৬111 8/40 

1100100 (1২৩০914৯) 1)01010 সি 0,1৮19% 1948, ০৯ ৮7 

*১8]11 01 1101017111401911 10501 011 (071800171৯110]) 91 0100 £₹০০০14৭ 19101)৩1) 01 010৩ 
1101710 1)৩0010১ ৫0016৬ 601 10% 0111501৯ 100008704 100 10110 /৯11110151101150274017% 
€:011)1)10000 

110770 (৩০০৯) 13011111010. 90৮৬৯ 13, 10100001% 1940. ০ 30, 014011৭০707], 
0)০(5)01 43, 1945 

হ্বাধীনতা-উত্তবকালের প্রস্তাবিত মহাফেজখানার গঠন সংশ্লিষ্ট বিষয ও অন্যান্য সমালোচনা 
আমি সংগ্রহ কবেছি '/১11110] ০1011 01 1010 14101010] /া 011056১1091 01৩ ১১০ 1949 
থেকে 

111)17৩ (৮০1৫৯) [3০141117010 1905৭ 3, 07101 1949, ০5 107-7168 

1101700 (001751118101001) 0114 12100116091) 1)0100110170101,1916)85 35 006০6777001 1951, 105. 
538-39 

1101770 (৩০10১) [)61011017010, 010৮৬ 13, 50091 1941, ০০ 49-50 

তদেব 

40091101101 (৩০1৫১) [9০1001117)0171, 0৮5. 3, 72০01001% 1962, 105. 134 


[০1011 901 00 (২০£10191 ত০০০145 901৩ 00117111010 101 ৬4০31 £010৮01 1955--56, 


১৮ক 
১৯ 
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[). 13 

40001010191 (/৯1011165) 130101190৮5 13. 81911 1981. ০৯ 1718 

প্রাগুক্ত, 248091101701 (০০145) [0011 1স0৮৬ 3. চিযাএন1৮ 1902 

তদের 

£& 17010 011 110 টি ৩৪5 001 /৯10101%21 ৬011 10) 010 ৭0010 /১1011৮৩5 01 ৬৮৩১৫ 13011801 
1017 18000৮৮1961 1 196০ প্রাগুত্ব, 13208৬৩9117 (/510001৮৩৯) 0৩101100198 1 
তদেব। 

১৯৮১-ব লেখ্য সপ্তাহ ও প্রদর্শনী উপলক্ষ্য প্রকাশিত পুস্তিকাতে প্রান্তন মুখামন্ত্রী শ্রীজোতি 
বসুর শুভেচ্ছা বার্তা, কলকাতা ১৯৮১। 
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১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 
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1১1101501 (0০)14১) [)61001.. গি08৯ 08, 00691 1915, সি 6,111 ৬৮ 1010 
[30810 ০1 2৩৬৬170০ (1৬110 11017011210 0 ১75, 1915 

701111501 (৩০০৫১) 1৩01, 1928, 16 ৬4 1110 6 2২-1/77 

তদের 

তদেব, 90৮৯ 18, ি0৮6010011928,1৩ 19-4), 16 ৬৮ 111৭ সত বি 1/1998 

11100 (২০৫০10১) 19৩01... [90৮5 13, 9৬০10001719 ২8, বি +7. 19100 
/01)১1011701)6 01 010 (116৯ 16101190০০০ 15 00102০০014৯ 117) 016 00১05189111 
13010501 ১০1৩1] 1এ. ৮৩6) 1২091) 

তদেব 

তদেব 

তদেব 

110) 10001 4১) [90111 . 198. 199৮১ 3, 1410100% 6৯ 10405 

তদের 

011৩1 1111)1১1061 10191 (৬০04১) 109৮৯. 13,৮101617 1949. 95 3১730 

তদেব 

তদেব 

তদেব 

51010 2501/505 01 ৬/০১ 13010] -1115101001 [০১০০ বি1১, 1977 এরপর 7111) 
তদেব, (৩১০৭1০10198 1 

111 প্রাগুত্ত 

[1.8 ধারা 6. 74 


৮ কয়েকজন গবেষক 
১170116152 (75০914১) 10600101..101085 ডি, 0019 1922. 05 29450 
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প্রতুল গুপ্ত, দিনগুলি মোব, পু. ৮৫, কলকাতা ১ বৈশাখ ১৩৯২, পৃ. ৮৫ 
/৯1)1)01 01৮00101010 13011091 ১০০1০৫৭1101 1২৩০01৫1001) 1924 
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7)1101041 (060) 05) [90101 , 19655 13, এ90019 1931, 1৭০5 1492 
৩পদেব 

৩পেখ 


৩দেব, গ্রপাই ৭, ১৯২৬ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ ওই চিঠি লেখেন ৪৮/২/২ বলবাম দে স্রিট 
থেকে 

৩দেব 

৩দেব 

তদেব, প্রজেন্দ্রনাথ ওই চিঠি লেখেন ১ ক্লাইভ স্ট্রিট থেকে 
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তদেব 

৩দেব 

তদেব 

তদেব, বজেন্দ্রনাথ তার চিঠিতে আগের মতন লিখেছিলেন * ৪ 17455 1110117001101। 0] (110 
১1110111109 100 £901)0100 10001)) 101) 110০0০0115 6)1 0170 00410191 1)0])8 
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তদেব, ওই নির্দেশ মুখ্য সচিবের দপ্তরেব রাজনৈতিক উপসচিবকে জানানো হয 

৩দেব 

দেব, বিভাগীম মস্তব্য ২০ সেপ্টেম্বর ২৮-এ বলা হল “005 1101% ৫এ৮1% 1005 ৩0019 
[6:06110118011৩601 06) ৮৮০।৬০৩ 01616৮৮1010 41 110719১6001 

তদের 

1১1111091 (1২১০০14১)1)0])00, 96৮5- 3, /চ1) 19457 ৩-৫ 

তদেৰ 

1১011116001 1২006 45) 1390101011908% 131৬1011190, 9. 317২6 

7)1101001 (৩৫০010১) 1)61)11-. 1905১ 3, (01001) 1941. ও 3435 

7011601001 (0060১) 0001, 20৮5 13, 10006 1930, 0 32-38 


তদেব 

ওদেব, 1098৭ 13 1০৬ 1937, ০০১৮ 

তদেব 

110170 (১০০1৫) [3১10 ,1910৮১ $1৬9% 1938, ৭০ 24১8 


1১711016001 (৩০০0105) 39111, 1091085 13, 1১101011130, 05. 5139 


৩ 


৩৪ 
৩৪ 


জে 
তি 


গে 


৪১ 
৪%* 
৪৩ 


8৪ 


8৫ 
৪৬ 


তথ্য নির্দেশিকা ৬ ১৯৩ 


তদেব 
৩দেব, গ্রশ্থটিব শ্রুত নাম ছিল /://1) 141/7411১০)০/16 9) ০০7 177 16110111617 /)1/7611 
৬০১] | 

11010 (1২০০0)10*) 10017051055 13,৮01] 1950৯ ২ 

৩দেব 

1100710 01২৮০০014*) 1)৩7011905 13, ৮০10107 1939, 0৬1 5 

৩দেব 

তপেব, 190৩৯ 13, 14171 19২7, 1০৮০1160119 39. 0৭ 08771 

111৩ 15081১101, 1107001৩৮০1 9৯) 1944.45,46 

11()170 (২৩০০1015) 1)017115151084135-1911-105 1474৭ 

1177৩050145) 10111, 016 খি0 4০ 711915 নিখম অনুযায়ী নথিটি ধংস কবা হম 
১৯৯৫৮০৩ 

1:0001101) (1২৩66)515) 1)0]01 6৮৭ 15, ১0060700011 936, ১৯ ০757 

10110 (1২৩৮৮০১) [3৩170095৯13 95170001949, সি65 801 

তদেব, অধ্যাপক বাগচী সংক্রাম্ত তথ্বি জনা প্রষ্টবা 1151২081401 1943, 1107৩ 
(10660010157 

তদের, এই সময পু্পময়ী সম্পকে ক্ষব্ধ 'বেকর্ডবুমা সহকাবী যা লিখেছিলেন 11151017[ 
(1011115৭155 110 1010 30117011010001৩ 1001 89041170৬1১ 16) ৭৯ 1১051)1,8 10110111517) 
(001 1001100100 11011 10 7 11700101116 [01164 

তদেব 

দ্রত্তণ) ফাইল বেজিস্টার, স্ববাষ্্র (বেকঙস) দপ্তব ১৯৫০ ও শিক্ষা (বেকডস) দপ্তর, 


১৯৫২ -১৯৬০ 

উলিখিত গবেষকদের গবেষণার বিষয যা ছিল 

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি 15001001710 1115101011৩ চাএ] 900101001১1 1081 
৫৬০০৫৬০6101 19101) 00171001% 

অধ্যাপক প্রিযরঞ্জন সেন .1170101) 11101901110 21 0100 19107 €671001% 

অধাপক অশীন দাশগুপ্ত *:1417410৮০1110 111506৮ 0113078৭1 

অধ্যাপক রণজিৎ গুহ ::10770 20917011021 500191 111১1)15 01 37৮21 

অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরি " 13011801 771857-59 

অধ্যাপক এ. ডব্রিউ মামুদ £:. 11701996101 15001101110 70010015017 110 ১0০191 1 


[701111091 1115101১ 0 1911) 09118117419 
অধ্যাপক তপনমোহন চ্যাটার্জি : 014 ৮০771050101 [)০০এ1া0115 
অধ্যাপক অনীল শীল 01001) 01201017011) 1111015 
মি. ব্রেযার. বি. ক্রিং ' 1,010 1২০৬০1781০ [90110 
মি. জন. এইচ. বুমফ্িড 706 8017601 1501519211505 09017011, 1912-1935 


১৯৪ 


৪৭ 
৪8৮ 
৪৯ 
৫০ 
৫১ 
৫২ 
৫৩ 
৫8 
৫৫ 
৫৬ 


গু জানা অজানা মহাফেজখানা 
মিসেস জেনিফার এন. প্ুমফিল্ড - 


[50069101011 (২০০০৫) [1010 08১ 13, 00176 1961, 95. 25112 
তদেব পরিশিষ্ট 

তদের 

[20080911017 (৩০০1১) 1)০]010 196)95 13. 40100 1954, ০5 24--26 
[20000201017 (০0014১) 1)60601. 107৬ 17, /10111 1954. 1০5. 56 
তদেখ 

তদেব 

৩দেব 

তদেব 

[21010011017 (0060১) 13০] সি০৪৭ 13, 1৬12101) 1957 1৭০১ ২-4 


৯ রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা ও এঁতিহাসিক নথিপর্ষদ 


রঃ 
শু 


[8 


রতি 2৯০0 


না 2 


৯১ 


11101) 11151011651 ৩০০1৯ (601)1701১516)1)- 4৯160065601 1917-1 948 

ভাবতীয নথিপর্যদেব ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ৮তুর্দশ সম্মেলনে সভাপতি 
স্যাৰ যদুনাথ সরকারেব ভাষণ, লাহোব, ডিসেম্বব ১৯৩৭, পৃ. ১, অনুচ্ছেদ ১ 
[২০১৫161010175 6) 0110 11010) 11150611001 1২060145 001101711১5)1 1919-1948, 00৮1 01 
11019. [00111 1949 

৩দেখ 

(00105 (0 1050101৯ 1758 1558, ৬1], 00100114, 1979 

এতিহাসিক নথিপর্মদেব ১৯২৩ সালে কলকাতা আঁধবেশনে গৃহীত সিদ্ধাস্ত 

তদেব, পৃ. ৪৪-৬৫ 

তদেব, আলিগড়ে অনুষ্ঠিত পর্যদেব বিশতম অধিবশনের তৃতীয সিদ্ধান্ত 
[%)11104118000195) 10011108৮13, 0)01 1929, বি05 175 আবও দেখা যেতে পারে 
সাব যদুনাথ সবকাবের ভাষণ, পরাগ 

নথিপর্যদেব পক্ষ থেকে ভাবত সরকারের "শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ভমি' দপ্তরের সচিবেব কাছে 
বজেত্বনাথেব নাম সুপারিশ কবে যা লেখা হয়েছিল - - ৯1) 137 17141504001) 13101 100, 
91) 6100105105110 ০1000101101 1119101৮ 0100 901101)0 01 ১০৮০৩1 ৭110006005৯ 14১০৭ 07) 011811)91 
0110 01110600111১110 1051৯, 17009 10 01))0111104 95 2 0.)110১1701011)0 17011010101 016 
001001101516)7 (60 00621011৭06 11৩70500৩10 00111115020 15501 61) ৬ 0010 076 
1]1170141 ₹66014 13১] ১1700 19১3 01101050111 07107101005 04101519010 2101001 
১৬১510]) 01110 06111)1771১২101, 

পর্যদ সরাসরি লিখেছিল : 40৬11 19 11119170101 ২0111)26110% (176 070100001 ১০১5) 91116 
1111২017756 1)001] 11) 0৩১ 9100 51760 1931, 110106 (60015) 19111, 19055 13, 1019 
1938 195 2347 

11101 (০০০14১) 106181,1010£5. 3, 60100915195. 1৭0৬ 437 


১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
৯৬ 
১৭ 
১৮ 
১৯ 
২০ 
১ 


২২ 
২৩ 
২৪ 
৫ 


তথ্য নির্দোশকা ঙ ১৯৫ 


তদেব 

তাদেব 

স্যার যদুনাথ সরকারের ভাবণ, প্রাগুক্ত 

তদেব 

ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে আলিগডে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত পর্ষদের পঞ্চম সিদ্ধান্ত 
1২০1৮) 011011৩ বি০10101 ডি০০0910৬ 90৬০১ 0011171110৩ 101 ৬৬৩১1 13৩11501 (1951-1952) 
/১1015)10164 19 010 00৮ 01 ৬৬০৬1301801 1২-৮10৬/ 01 (1৬ ৬৬61), 06010 1% 1017৩ 90-176 
[৩৪10101৩০0৯ 51৮৩১ 001107110৩৩ 19457950 এর পব থেকে ২ ৭ 7 লিখব 
তদেব, পর. ১ 

তদেখ 

৩তদেব 

তদেব, পৃ. ২ 


তদেব, পূ. ২ 

২ 1২ ৬ €.১৯৪৯-৫০, 4৯110110004 0% 01৩17500170 
৩দেব 

তদেব 


উদ্ধৃতি, ছি 5 0, 1951-52. 7 ও 


৩০ক “বাঙালনামা, তপন পাযচোধুবী, দেশ, ২ আগস্) ২০০৬, পু. ৫8 


৪ 
৩৭ 


৩ ৩ 


8৪০0 


ং তি 5 0. 1951-ৰ), তদেব 
তদেখ 

৩দেব, ওই চাবজন গবেষক ছিলেন অধ্যাপক এন, বি. বাধ, অধ্যাপক তপন বাচে ধুলা 
অধ্যাপক তড়িৎকুষার মুখার্জী, অধ্যাপক অবুণকুষাব দাশগুপ্ত 

৩দেব 

৩দেব, ১৯৫২-৫৩, পু. ১ 

তদেব 

৩দব 


তদেব, পু. ৩-৪ 


চি 


|] 9 0. 1955-56. "২০]7011 01 ৭1) 1৬০৯0100100 01101009011] 01 15181৩ 
/৯1011৬65 

তদেব, ড. অরুণকুমার দাশগুপ্ত সেন্ট জোনস চার্চের নথিপত্র দেখার পর যা লিখেছিলেন তার 
প্রতিবেদনে - 1:145 91170 091160010) 0101415001৫5 106 /১0010110165 0৩১০7৮০৭1০৩ 


০017191119৩ 10 6150 0১5০০110111 1010১01৮010) ১1 010৮০ ৬০19110101১, 0 5) 


১৯৬ € জানা অজানা মহাফেজখানা 


৪১ তদেধ, ১৯৫৮ -৫৯, পু. ১ 

৪২ তদের, পু. ১১ ৩, ৫ 

৪৩ তদের, পৃ ১ 

8৪ তদেব 

8% অবুণ দাশগুপ্ত ইতিহাস ৮চা  বিশ্ববিদালযের ভিতরে ও বাইবে, পু. ৯-১১ 
/& 11110115100 91100171601 1 01101 2 তা1517170 ১7100801902 1974), ৬৮13 ১৪1০ /1611৬৩৬, 
(76৬1 601 ৬৬৬১1১০1041, 30004 

৪৬ 1710 51. /৬167715৮5 হি৩৯1৩৯- ৮০ 1,9004. পু. ১০১, পশ্চিমবঙ্জা সরকাবের তদানীস্তন 
শিক্ষা সচিবের স্বাক্ষবিত ৬হ স্মারক প্রচাবৰ কবা হয়েছিল, ২৭ জান্যাবি ১৯৮৯ । সরকাবেব 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র সঙ্গশ্ে ওই নির্দেশ পাগানো হয়েছিল 

৪৭ বার্ষিব নথি প্রপর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, (0111101৩৯01 0108018. কপকীাতা ১৯৯০, 
পৃ. ৩-৪। 


৯৩. আর্কাইভস ও এক প্রাসঙ্িক প্রশ্ন 
১0৪৪1০10010 1২060105010 01701৭41100] 0 01)1৮6১৮911001৭, [01 1 01710100611917) 
01014] /১16]0৮৩৭ 0(10014 সি 1১011111959 1 ৫6115 2 
[591111501] (০0145 )1)01001, 12005 13, 05051 1936 ি 56-01 
৩তদেব 
তদেব 
তদেব, বিভাগীয় মস্তবা ১৩.৩.৩৬ 
ঠদেব, বিশ্তাগীয বঞ্তব্য ও কিপারেব মণ্তব্য ১৯.৩.৩৬ 
৩দেখ 
৩পেব 
ত.দখ, পবিশিষ্ট ২১। 


তা ০6৮ 2৯6০ তে // 
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১৪. শেষের কথা 
| 11011/৩ (তি০০)৫১) 100]00101700171, 107001- সি 0213, 1952), 0 ২0552 
91509091101 (০914৯) 19141117701, 1905 3, 19345, 0 100-130 


রে 


পরিশিষ্ট : ক 


১৯২৮-এ যেভাবে “আর্কাইভস” গড়ার কথা লিখেছিলেন ড আর. বি. 
র্যামস্বোথাম 

১৯২৮ সালে বাংলা সচিবালয়ের নথিপত্রের শ্রেণিবিভাগ 

মহাফেজখানা বা রেকঙরুম-এর অন্বেষা বিধি : ১৯২৮, ১৯৩৮ 


সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখার জন্য বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন 
সময়ের আবেদনপত্র 


গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য বাবু যোগেশচন্দ্র বাগলের অনুরোধপত্র, 
গবষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের প্রতিলিপি 


কিপার অভ রেকর্ডস্-কে বাবু পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর'-এর আবেদনপত্র, 
পূর্ণচন্দ্রের জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখাজীর সুপারিশ 

কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী ও গবেষক ড. জে. কে. মজুমদারের 
জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখারজীর শংসাপত্র 

১৯৩০-এর কালে মহাফেজখানায় যে সশস্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছিল 
প্রথম মহিলা শবেষক মিস হেলেন জীন চ্যাম্পিয়নের গবেষণাকক্ষ 
ব্যবহারপত্রের প্রতিলিপি 

বহরমপুরে মহাফেজখানার গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য শীমতী পুষ্পময়ী 
বসুর আবেদন, সুপারিশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপকপত্র 

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্লিক নথি অনুসন্ধান পর্ষদের সদস্য তালিকা 

১৯৩৬-এ যে চিঠি দিল্লির “ইম্পেরিয়াল রেকর্ড অফিস'-এ পাঠানো হয়নি 
অক্টোবর ১৯৪৫ ও রেকর্ডরুম - কৌলীন্য বদ্ধ 

“রেকর্ডরুম”এর দপ্তর বদল : খুব জরুরি ছিল? 

“রেকর্ডরুম'-এর নৃতন ঠিকানা 

রাজ্য মহাফেজখানার গবেষকদের তালিকা : জান্য়ারি ১৯৬১ --জুলাই 
১৯৬৬: ১৯৭৭--৯৯৮০। 


২০০ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 
১. ১৯২৮-এ যেভাবে “আর্কাইভস' গড়ার কথা লিখেছিলেন ড. আর. বি. র্যামস্বোথাম 


7101 

বি. 98. 29159001021, €50.. 1.8... 1./5., 817৮, 
10 

এ. বি. 81907 1550.. 1. ০. 5. 

097৩0 5501691021%, 701002॥ 2170 06101 09100. 
050৬6111217 0 8217091. 
0০175012, 065 22170 21121, 1928. 

ও, 


11186 016 11010811 10 50101111101 ১011 0019108171101 901009511015 10 
068 55190115111617 0 2 [09117191181 [00110 ৬/1001 018 050৬1711161 0 
86170921 1718/ 08 250৬1560 00 18116 00 106 106591৬210101] 2170 
80111111509001 0 06 91011951715 70055955101. 11658 58400950015 
00112110111 016 11211 10765 ৬1101) | 7 10090917811, 018 10010 0 
00৬61711611 51010 6171000, 2110 1 1060 169৬০ 10 50011 (91 076 
/655006817 ০0 016 17500105 510010 08 1808185150 00 5196 10৬4 ভি 08 
6১015010 17190005 ০01 09561%110 016 81011/65 00110) 10 08 101110113125 
170 51000551590: 2110 ৬191 90900900175, 0101905 0 10021 00110100015, || 
115 0011101 21616065521. | ৬1110161108 00999101600 70116 217 
85080151 5 0611108 +/51011/55” [00100 ৬/7101 10170 06 9১0009580 10 
10010081101) ৬/10 90000859145 01110121 01281095. 


2. 1015 25 ৬/6|| 21 0115 [00171 10 001151061 10117719111 ৬1721 06 000185 0 
2 21011৬151 216.116 910101৬1515 04 15 91 2110 101617951 08 59219 
01956159001 0 016 2101155 217005150 00115 02916; 01515 1115 1151 210 
70951111001 000, 11611179175 00176 || (19015 190555251% (0 [0101501 
810 00155818115 21011465116 172 00910810181 11510110281 01 01121 
096) 04116 15 8110 17015 06 75101) 06 58128110115 21011/65, 210 
55001101, 01 0056 ৬/10 ১151 00 112150 458 0 0058 81011/55. 11 115 
০0111600017 1 ৬4001000015 018 010111011 0111. 11. 42171075017. 0108 20010 
28001001006, 016 01 06 10016110951 81011৬19101 10061 017185 .. 4051 
01016810280, 50116801765 09817901170, ৬0116 8/1101195 0857 00176 0001 106 
21011/55 111 05 00950 007 05 4118101109012110 0 061 00৬1 10 076 
090108001 ০02১0917515 021910215 00110711010 509 09109581 10 016 


পরিশিষ্ট : ক ৬ ২০১ 


0851755 01 0178 09176128001 0 50108115018 016 ৬/818 00106 1581855 [01 
116 101000595 ০01 118 119১0177051 01 0168 0980 8110 09710810085 ৬/011€ 00176 
|) 06 10951 119 0৪ 08050 (0 5১৫91791 810110519515 14851110110 1 2 
91015 07 08 10811 01 068 81011৬15100 06281 21011585295 2. 58109181 
50001901." 


| 015 01017101715 80068100150, 95 | 01111117151 08, 1 0110/5 011211115 
101 018 0040 ০01 016 2171011৬151 (0 06006 ৬/191 00011090019 18 24010 
18001165501 ৬/121 215 17095116608 101 11151011031 169589101. 1115 00110, 
| 85150, 112 09 0891 01৬61 2110 115 890৬108 15 00010 10 06 0 ৬৪15 
| 0010170175562101) ৬/01715615, 041 01656 85709015 816 [011119111/ 00115108115 
0000 95 217 1011151. 


3.1 5807) 061651016 1121 1018 3800105 06021016171 9110010 08858 
01010 (0 50917011018) | 1018 801010 210 00110910001 01 16800105, 25 
0810 0405106 10119 19009011580 90116160081 ৬/011.10716 17016) 045 
58৬60 1719) 08 01/91150 10 811010110 ৪১02 10110 181705 /70 91000 
08 0191 016 /011€ 06 ০010)070 01059 17600105 ৬/1101 01/511701090101 ০01 
0900110 11706010118121016 গিট 06058 0 1718 708081, 90016 21 
01500910011529001 01110, 01 217 00191 02159. | 015 ৮/৪, 016 00119115 
0 ৬8112016 2170 10611511110 1600105 ৬/|| 06 0169561৬650. 


4.17176 20101911190510 0 0718 9101155 01617759155 18001195 ০2161 
001751091280101.118 10195617 001010015 1701 10621, 001 016 11011 06 
7101) /0158. 118 171211 00)6000175 10 05 015561711095110 2000621 10 08: 


(9) 018 10090175 218 100 09116 2110 218 102801/ /510128150, 


(0) 016 01005 00118100010 018 21011565218 56091281590 ি0ো 680 
00161, 1৬01৬110 :7 0178 0858 001791099191016 01509110685 101 06 181011193 
210 18101980110 0 2101159, 


(০) 11900100351 50908 001 161021110 ৬/01€ : 
(0) 91058108 0 95628101 100115. 


1815 0009016 (81 0656 00171010015 ০211101 06 6170161) 21025, ০৫1 
48111216112 11001056161 0211 06 11905 0৮171010৬10 06 1010170 270 
48100121101 01 016 0100061 [00110001 01 016 0109015 11 41101 01621011455 215 
104580, 210 0 28 766 0058 0 ৬20080) 01691615, ৮/01 01051 
81901110810. 71659 01011191101 01 21 15 ০0 016 01921851 17100181706 17 
0176591৬110 019 116 01 00000106105. 

|) 1115 ০0111601101 115 08518018 10 1629৬5 | 9৬6 1001 ৬1616 


21011495 216 510160] 1 2 01821 50906 54110191101 01921103011), 
৬/11100119৬110 10 18110৬5 10161) হিযো) 08 01001. 7718 21000811010 


২০২ ৪ জানা অজানা মহাফেজখানা 


81005281510 06 00116 59050280101, 2110 019 17161100501 00101500017 11 015 
1850801 20101911. 


5.716 021091 ০01 06 10 21710119515 09161911) 17018 10109201101) 
0015108 0217 15106 0280565. 7118 10101906001 10 50778 8১৫৪1 021 06 
8780150 01620 01601 0011110111080101 411) 01917115 8110909 5190015, 
১৮ 18904611 2170 111121110017080 18118219215 0 9018 0111, 0 06 10101101001) 
0 51010110 210 11000040001 01 1118111791019 17189191121) 210 0৮ 06 
91110101191 0 950551005, 51591, 210 00110165165 25 11001 25100551018 117 
076 ০0175010001 0 1016 10011101105. 


6. || ৬16৬/ 01 1116 01621 17100112706 ০0110040510 06 21011/55 25 
52057801010) 95 700551018 | 9500091 021 018 05061171681 0 881708| 
9100000110৬ 076 [0190006 0 06 70010 50010 01106 11 (01001, 21710 
510010 82101001118 581101 01081 01 06 50010 1656910170 1)9109101611 10 
08 011081111 019109 01 610015. 1115 01081 ৬/০০1] 09 50001017915 00 09 
/581081 01 016 3500105, 8110115 00095 ৬/০/10 02 01091 076 5010091৬151011 
01 191 0110091. 


116 0101021 11 012102 01 10015, ৬/০10 08 0178011/ 1785100191018 101 
16 110005170 0 106 2011/55. 115 ৬/০0 09 18001190 10 599 091 09 
21011৬65 ৬/916 16801 019017, 01211 10116 0190595 11 1101 06) 015 06910051150 
৬4515 [010100911/ 1101190 210 /911012150, 01810101091 01502800015 8021151 
6 ৬/219 11 00106 11 06 010015 017061 115 01209; 2১০91001001 59910 0191 
00081116115 1 17680 01191021205 5611 10 08 17817911110 91281107611, 019 
0107081 ॥1 02906 01 1710015 ৬/০৭1এ 10108 1539100191016 101 076 155016 0 
00001176115 : 015 18910015101 ৬০০1০ 116 101) 015 16861061 0 09 
726০0105. 


1768 2800191 9017111150900011 01 02 1610015 09109101917 021 09 06211 
৬/11 1 06191 1 2 590212805 17016 1 016 50190951001 01 20100111010 5401 
211 01091 15 098180 /010% 01 8১00101911017. 


7. 00৬61111915 17191 [0010 09161018 10৬/2105 079 /1011/55, 25 | 
01709151810 1 ৬41] 106 016 10117129101) 0 10101500101 210 10195812001. ১9107 
116 056 17809 01 01056 21011/55 0১ 50101215, 91010610, 2170 00615, 11 
15 2150 ০0170811160, 10111 11 2 560017091% 060199. 


| 15, | 081769121, 016 0040 ০0 00৬61711761 01098001 15 9০01 
[06102107617 10 [00৬1061780111095 107081 10100917 18501000175 0 1076 
8১211190001] 0 2101155.1115 15 0551 0078 0 08 251210115117811 0 
10015 | ৬/101 90101) 9/011 1719 108 0817080 001 50401170015 215 05421 
০91160 5628101 2090179, 2110 28 [018080 11 1016 17081501281 019106 ০ 
6১091161706 0110615 01 016 3600105 [0610021016171 ৬/10 21919041150 (0 


পরিশিষ্ট :ক ও ২০৩ 


06 01652811 081110 1016 ৬/1016 00716 0001110৬101 08 10015 216 00000100190 
0১ 51406175. 


116 0905115178099592% 101 16 081591816108 01 9101155 10 2110 0) 
01817100195 1081 [01015০001 [ি0ছ। 11101010981 17210110 2170 0158, 016 
00491100০20015 2170 00170100175 10 06 17600411680 01) 0958 ৬/70 ৬/51 10 
5010 11 018 59211013005 17880] 1701 81 015 10011 06 015005580. 1115 
50110161100 59 091. 90101 582101। 1090115 218 83581021, 15101 01 06 
016581৬9001] 0 06 2101155 01817158165 2110 568001701/ 10 116 
০0179118106, 2110 10660, 1806991 ০01 0056 ৬/10 ৬51 10 51000) 06 
8101195. 


582101 10901775 216 15042811) 019551560 7061 01881189805 


(4) 19090, 111 /11011 19001 00০01716115 0211 08 9১021111760 017 0911111 
0 ৪ 799, 


(0) 090910781191) 1 ৮/1101 0910210176115117800105 0217 108 11791990190 
01 :5040160. / 5090110 [06111 00 1016 09100101201 09107911078111 11056 
[00105 816 05591190 [01 11590028001 15 05019 180001160 10691018 06 
00011116115 | 00165001 218 [00904060. 


(০) 11151011021 210 1106121, (0 ৮/101 20171551017 15 01৬91 0 00191 
11051 09121 18501000179 2170 00170100105 ৬/19176 11510171021 21101119121 
0০0০0117915 021 109 11751060150 210 5110160. 


8. 1116 98109160101 19100915 15001165 51080121 71817101017. 101 1 ০0150101155 
2 500-0610210161 0 105 ০0৬/1.1016 150111021 51011 2110 1010%/15009 
16000117801 018 18910128100) 210 019581৬51101 01 00908171215 15 5401 091 
10119) 01009119 06 1911180 2 09, 270 5170010 09102।0 101 2 01051712175 
18165. 11 88917098108 21011495 0015151 81171051 910191% ০01 108091 
00001118105, %/11056 [0185914296101 [0859115 51 ০01510612018 01110001085. 
হাণো। ৬1211 196 586681 01813680010 10810211061 01 06 050৬61111611 0 
861702| 15 00110 09০00 2100 91101 80110011015 50161 1211010910090 | 
[51251 016091110 09113090 00০81719105 0 016 91056106 01 21 10100091 
100) | ৬/1011 1610911815 021 ৬/0110. | 52৬ 190915 09110 ০211160 ০৫ | 
৪190180-11 ৬6181021 /1101 17289 02 580509001 0815/5617 1016 11011015 
010৬9111061 20119), 00115121015 10 08 017580570101 081/6681 076 
10105 ০0 40076 210 0010081. 11 17১ 001101, 115 ৬51 05511891016 10 
01902 068 1610915, 0611061/ 01708 0176 010০87, 95 2 581091515 
09102101611 0 068 350010 0006, ৮/10) 15 0৬1 1001], 2110 01091 
0601106 18001900175, ৮0 919001211780010 15801 ০01 2 0০9০1718175 5811 
1110 18 18709811110 10011, 270 01 016 09106 2170 1281018 ০01 106 16809175 
9190160. 


২০৪ ৬& জানা অজানা মহাফেজখানা 


9. 11 ০0170119101, 1 0693159৬510 1605101100120 01751) 016 50400950015 
94011106011 11151611591. 1116) 26 


()11191 06 00৬91117611 01 981091 9100110 12176 210 80001 2 0790 
0011০ 001 05 10101500101, [05591428001 21701 1179811910708 01 016 21011495 
|) 105 [90955955101 


(॥) 02815170910 068 2 090110 192810016 01 01281 0010 10110 104011911 
09010 25 00 0 06 04065 ০0 06 360010 01199, 211/ 00900119111 
211010 016 21011/55 11115 00955955910 


(0) 0101 17081 0019 15501000175 2110 ৬10 [010091 00190284110105, 016 
21011/55 9170010 06 2/99016 (0 06 (04010 001 5000১, 5১211111200, 01, 
11551109001, 2110 01281 010091 10015 91100110 08 581 85109 10 1015 
041700596 


(1৬) 01291 06 ৬9170128001, 2170 10110 01 08 0109015 | ৬/1101 006 
21011455 218 09100051180 9110010 08 9১1111180 0/ 2101118010121 2১03915 ॥7 
০01100217/ ৬410 9000815 ০0 06 7280010 08021079110 081 2 10081 
5/5161) 0 1018 59121191010 018211110 0106 00001161715 2110 2101155, 25 
/০|| 25 01 06 0100155 | ৬/1101 018 218 0019090, 910010 08 11150101190, 
810 0181 2 561101 911061, 10101 85 105 91061 111 0129109 01 17109015, 
5701010 08 1015090 ॥ 01206 01 016 019015 0011110 06 2101165 210 
068 1851001791018 01 1081 10101091 2011111509001.1115 0910081 ৬/|| 06 
50100100206 (0 01816591091 01 176 3০9০0105 


(4) 0101 06 10116 01910911110 068 1600105 5191 0৪ 16-010911590 
01061 21 01081 ৬/10 91211 106 09011116111 01781080015 06029101611, 
041 501001017816 10 10616221081 01 016 380০0105 ; 8110 (21 2 01097061100) 
91211 109 09111191961 85106 001 (0568 69170806011 015 11110011217 ৬/011. 


10. 111 015 16161 11196 1701 810081109080 00 8১018 | 0912 016 16- 
01021159001 /1101 ৬111 09189001601 01656 54909500175 5661 [090002| 
01056 1 05 89179391 39000 06102106111 005111791 ০0015910615 
12106 0010 10৬1 20017018150 15 ৬/01019 01 0109561 8১201102001 | লা) 
18280, 1 1690160. 10 9011 | 01691610612, 01915 0 068 16- 
0109811528001 010181২6000 16102110181, 4/1101 06 1701000000017 01 01856 
51009500175 ৬/1|| 191706118095521, 


| 18৬6 018 101001 10 06, 
51. 
২০৪ 1051 00801610 58152110 
50. বং. 8. 8115)002ণা। 


পরিশিষ্ট :ক & ২০৫ 
২. ১৯২৮ সালে বাংলা সচিবালয়ের নখিপত্রের শ্রেণিবিভাগ 


১৯২৮-এ বাংলা সচিবালয়ের “রেকর্ডরুম'-এ সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্রের শ্রেণিকরণ। 
নথিপত্রের এই শ্রেণিবিভাগ অবশ্যই চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। 


[ সূত্র : 201. (0500105) 0901.) 8. 1৭০4. 1928, 1৭০. 43 ] 


7100009580 018551009001 0 
0910915 11 116 50010 300. 
10119 01102510915. 7891100 ০0 
চ219581৬9100017 
4 558595 


1... 0০0785001709109 ৬/10 008 09011118171 01 
11701258170 580901 01 51805 159370070 019 
0168907911 0 010 1800105 


ৃ 78177217211 
2... 11710011910 09945500175 18091017030 06 


01091129001 210 ৬/0116 0 08 6০010 
7০০01. 


ও. /1742911780015 0 018 38০010 ০0]. 


4. 24195 01116 11219091191 ০0 09 
58018011291 72680010 ০0 


২০৬ ৪ জানা অজানা মহাফেজখানা 


“8” 08565 


10 09101659190 [09171211910 


5.0. 


76111121181 851901151119171--- 81001101191 010170001, 16942 810. 


/9001020015 01 06100060 0010165 ০0 1800105 01 10100010001 01 
11500800001 0 17800105 2110 17600195 (1681810 ৬1819 00085010175 01 
0117101016 216 1140150. 


11721051617, 17160610101 8১০191702 01 0101721 16800105. 


01501080001 0 01008601105 ৬০।765 2170 1380010 100 
000109101015--01101121 01 16৬1560 00615 01 8 [0817181911101910116- 


11100011211 017 512170170 010875 1818110 10 1018 ৮/0116 0 176 
[06109101611 

0117010 01500109 

01655151010 01 1800105 

[61091 & [01658121101 0 1800105 

00175011021001 0 11105)089 

11211061181, 019551808001 2110 08123100170 ০0 1650005 
০1001010085 01 0309৬611161] 01 2 [06171721611 0119120191 
০2812190046 01 80015 | 06 390০010 (00) (10191, 


18 0050815 


70 06 10658160 00 12 19215. 


4 
2. 
ও. 
4 
5 


16111001281 5519011511716115 

/101019/8| 01 1710178 নিতো 210৬1021 001705 

/5021095 101 110056 08110193 

2১0191706 0 0010165 0 0০0০0116115 ৮/101 016 11012 01106 


01008 10165, 1017001855 1800015 960. 18021010 ০015011021101 01 
|1106)025. 


12. 


13. 


14. 


15. 


পরিশিষ্ট : ক ৬ ২০৭ 


“0৮170910915 01715001090 10 08 10165961৬60 0 3 99215 


10018 1185 00175151010 ০0 00178310901019108 01 611111100112111 
10010179 17210915. 


10155 910. 19812910110 10 19101815 0 01708 10006. 
11711001071 02110010291 18101177520 19000105. 


০017000018110| 015011016 01 51215১00210 58110905 028565 | ৬1101 
210195129৬5 0991 11909 11 9581৬108 0090155. 


01215 01 09৬911110 21108217065 01 9110 7800105. 
/00011020015 101 2810100110116115. 

701079858 01 1017110116 210 01008 18001611170. 
70170195601 09015. 


119121191 101 015581110 2170 510110 1800105. 


. 0901501001001 0 21009900105 ৬০107795 210 1₹০9০010 ০01 


00101109005 (9১0610 07101172| 011768৬1560 00915 01 9 09171916111 
017180161). 


..(500৬917 01281115. 


701101959, 01828110 2110 16105 01 01002/711915. 

7117010 270 5010001/ 01 01715. 

7509 16500211510 ০0111011795, 9190010 175151120101 910. 
/5001102300175 001 061060 06010165 ০01 1600105 01 10100000001 01 
11910900011 01 1900109 2170 19101195 0191510 ৬/11915 170 00495001 0 


011101016 15 11701509170 06 0959 15 58106 0/ 016 010915 
1551160. 


, (00165 01 01091515580 0১ 00191 91091076175 01 00৬61111911! 


2110 58171 101 111011190101 011. 


২০৮ ৬& জানা অজানা মহাফেজখানা 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


25000151001 01 08 101000101101 ০0 1800105 | ০০০ ০01 0 
00৬61111161 01109915 21101190185 0161610, 1010৬106006 1000105 
18৬5 0991 1801176৫. 


11815181030 ৮5211800105 0) 018 09102101915 0 019 
58019121181. 


51910101919. 

181910010165. 

8110051 510719155. 

1191) (0 1750115. 

01100191 010915 01 2 19111001919 01121750161. 
75000175 2110 11817011915. 

50]11015 10 281009217 95 ৬/1011855 ॥ ০001115. 


034911811/ 191001715 01 018 0০01191711390010 17001 (018 49 (17) 
00910680010 72001 7165) 


00006 10165 210 [01001955 1780015 5910. 18098100170 06 ৪11045 
018110195 01 ৬/011€ 11 06 11151011021 250০010 2001. 


পরিশিষ্ট : ক ৬ ২০৯ 
৩. মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম-এর অন্বেবা বিধি : ১৯২৮, ১৯৩৮ 


21195 2110 50111800119 90০৬6170110 016 [08101106155 217৫ 
1151080001) ০1 08 800105 210 /১701815935 10810170110 
€০ 019 00৬61778191) 0 86179021. 


[7956 05170911185 54-56 01 01795 10155 101 (15 1/917209179171 01 (16 
8911090| 39019151771 17890010 19017. 1 


1,115 104011019৬5 170 11011 00 586 01119৬5 0010185 011800105 11 (16 
00955855101 0 00৬51111181) /10 155815 10 06171561585 1016 11011 00 
1510158 01 11009 271১ 21001009001. 

2.1 11910600017 01 83211119001 0 901 0০0001181 ৪5 
05০0৬০11081 17199 10911 00 5104009175 910 00615 51721 08 5401601 10 
06 10110170 ০0017010015 270 178001911015. 

3.771718 175080001 2110 2১021717960 5112] 08 0811160 001 1 018 
592401 20০01) 581 91021 01 08 1001709599৪ 50801060 10415. 

4.118 10015 01 80911021706 2170 20111591011 91211 08 101 11 2.1). 
1 4-30 0.1.) 8১0961001 011 590001099, 11617 08 511911108 [0 11 2.1. 
| 1-30 0... 

5.7116 59210 300 9101 108 00917 011) (0 901011580 10215019 
2৬61 08), 2১090 58770995210 5001 095 25 218 08019180 10 05 
050৬6111181 1011029. 

6 7915015 ৬/151070 (0 00091 1110111810001 0ি01া। 01 0010165 ০0 09 
1500105 9170810 20101) 117 10170 00 08165691021 01 06 3600105, ৬/11615 
801101705, ০2100023, 51020100 01817 09009090101 2170 06 00160 001 ৬1101 
1116 11100179101 01100100185 81518001079 

7,652 0915017 ৬/15110 10117505901 217) 009০4117161 51211 01510075717 
2. 91000091715 00191011910 5 10091 90001102001 01 08 10195011050 
থা 10 08165910681 01 06 500105. 90৬61111611 01 891021,) 11215 
801101705. 029101112. 1116 101115 021 08 00181160 1011 (18165910091 01 019 
7500105. 

8. €2801 8101011021101 17051 09 2000111021190 0১ 2 1780011118109810101, 
01 1116 10155011060 10171, 10 08 010121160 ছি0ো 01816591091 ০0 06 
72৪০0105. 

/010110815 ৬70 218 1701 91091 5040)6905 1015 50011 2৪ 
[80011181028001 ি0োো। 0617 00179010018 20110021091 01 078 51515 
(0 ৬/101 018 091013. 

9.16801 0515 1] 06 15550 00 2 [09190 0 91১ 17017015 0118. 


২১০ ৬& জানা অজানা মহাফেজখানা 


72176215001 51611010521 2 11778 1159) 06 001911180, 5801901 10 
090৬61111915 001756111. 

10. 00617117811 1785991%5 10 (06171958155 06 61016 17101 10 060106 
/19111917 5 00000118110 21011485128] 08 155080 101 1157090001. 1০ 
1995015 ৬/]| 106 001/০91) 11. 0958 ০01 178101521, 001 09 01291 05015101 101 
1511521 51129111951 ৮/10 02 709040 58018129 10 00৬61111911 1 108 
70100091 091021৮16111 

11. 0০0০0118115 01 ৪১081000191 ৬345 2110 00908119115 | 2 78019 
001010001 91911 0111 106 [010900080 50160 (0 5001. ০0101010175 25 076 
/881081 01 08 25001059121, 111 06 10211100091 08958) 0111 1790015116 101 
01101 58160 210 17150119. 10 5001) 00০00119115 51811 08 1550180 01 019 
(158 0 50106115 /17816 081101090 0010185 ৪১051. 101 11018 17121 041 
0০9০0119115 ৬1]| 10215590180 21 078 11718 10 2 50006171. 

12. 1০ 1091501] 51291116211 1001 217) 1900105, 00001191015 01 100015 
09101701170 10 06 891091 00৬611116115 21011/99, 01 1015809 01001 0217 
118 1021091 01 ৬/11011 16 0 5179 15 ৮/1010. 118 01051 02816 11151 106 
৪১6101580 11119110110 2 09015 8170 00001176115. 

13. ০ 0691501 9119111779158 211) 5011. 0111911€, | [091101| 0 01121/155, 
00901 217/ 180010, 00001171811, 01 00016 08101701170 10 065 82179271 
00৬91117215 21011৬55. 

14 10111 01170911012 [021701| 91811 09 0564 0 21১ 10919017, 8011120 
(0 09 56210110011 ; 170 91911 211১ 10/02/1161, 00119101801 0081%/159, 08 
09111105011 016 5821101। (২0901). 

15. 10 1090110 91911109 17808 01 21118001001 000017911590180 001 
53211128001 ৬/107001 016 /100517 02111595101 01 076 10570900 590821% 10 
06 00৬21111181 0 88179391 11 078 1720110021 109029111211. 

16. 5119108। 8512817 35 [0095911018, 15 10 06 11191119178 11 176 93820 
200. 

০ 01101819359, 90015 010895 91211 108 12151 1110 016 582101 1২০00. 
০0902 91911 06 62811) | 08 58210 0901; 70 12171510108 08৬/90 
16175 90110 210 917010 218 90100) 010110180, 270 11 10 
01100179191085 15 11091711050 10 50165 21198100117 078 92101 20011) 

17. 3600105 8170 00001171115, ৬1611 00178 ৬10], 01 91 0109170 071, 
9129|1 02181011190 11 091501 0% 061701৬10121 10 ৬10) 012১ 19451096211 
1550160 10 116 01081 11 08109 01175 58810130011, 19091061৬41] 08 
510” 15580180 0) 06 1559181 01 17600105 ৮/1181 1016 000011811 /25 
191090 091 001 9১111120107 


*[22901 00011118101 1900190 10 8 51008915170010 06 159160 ৮/101 9 101171050 
1911, 1281 00 09156191790 0 09 1550110 01091, 1811 10 02 01211 10 079 
5100911 2110 16041750011 /101 015 00001716171 86917 9058 01 ভা 016 
010958 0 06 09 

3.3 1701655--5-7-1928--7458--400-71789 


পরিশিষ্ট : ক ৬ ২১১ 


18.1716 01081 111 0118105 01 016 38281012001 15 81110005/9180 10 
৪)০1009 0915015 িটো। 018 5828101 (00 101 

(1) ৬/11101 015901 01 018 017900170 1701195 2110 18001901015 

(1) 08151516171 01917890910 01 08 0070815 241011010 : 

(0) 0911909 ০0 2179 5011 170 21 180010 01 81101015 091017010 00 
06 050৬9171191 01 8217028 , 

(1) 181001906, ০0170010, 19015, 01855 01 21/01170 9159 
9008151৬6, 01 11591 10 058458 01791108, (0 01081 00০০0102115 01 016 58281011 
7001 ; 

210৬1950 218/9/5 0721 016 ৪১0145101 01 21710915011 91721] 08 1700060 
| ৬/1010 10 018 00900 58069091, 050৬6111781 01 8817021, 20110102 
[)91091018171, ৮1052 010815 51811 108 1191. 

19. 1 25 58810 15 100 06 11905 0) 178 19০01 [০00 501 016 
90101102115 17801719010 0900951 2 582101110 698 21016 1915 0175. 60 
2110110 0 (5. 2 3 09, (0102 09100951150 11 8021706 ৬/10 016 0851181 
0 016 55019121121. 017 065 09005110910 11906, 08 59210 11 05 
11908 10 21 93515129171 2110 018 11011179110 ৬/21190 || 106 00171191190 10 
06 9101)1102170 17 2081 11590906001 01 02 1500105 210 00175010300 ৬/107 
178 190911091 00170611180, 1015 00115199150] 10121 01675 15 170 09018011017 
10 1115 09170 00176. / 0219105৬111 02 15107050 0/ 1076 /১০0098115 
[210917811 01 08 01081 01 01816881061 0 069 1500105 

20. 10 11101179001 2170 170 0010185 01 00900076175 1719 109 01911 2170 
10 10215011179 09 1091111050 10 11215 28 ০00১ 01917 00০0/719171 /10001 
118161708 (0 09105091161 001061790 

21.1179 0206 0 0010189 171506 ০ 10173 380০010 2০0০0] 5191 ৬/1|| 106 
2105 1219 0 9/0 81711985091 100 /0105 ; 5001 00010 0121095 17151 
102 [0910 117 20421709. 


২১২ & জানা অজানা মহাফেজখানা 
সংশোধিত অন্বেষা বিধি : ১৯৩৮ 


78195 2170 299501180015 0০৬61111110 €106 10810110156 8174 
17510600101) 01 (6 26০০0105 210 /8101155 06101701110 €০ 016 
0০৬517111711617 01 89110 ন81. 


1 171959 1/701195 21001) (0 00177281008 5610915 0 11510172110 17859891011 
০0/70/1515 0171) 2170 219 1100/170015150 11709111185 65 2170 76 01119101185 
10/ 012 19180917791)! 01 12 891109/ 5৪০19171751 79001020017. ] 


1.1 70001101245 170 11011 10 559 01128৬5 0010185 01800105 | 016 
09955855101 0 050৬1117911, ৬/110115981৬5 10 01911559155 08 11011 0 
190156 01 170019 21 21001103001. 

2.77116 11750090001) ০0171 5১21111210001 0 5001) 00081778115 85 
00৬91111817 119 1091711 00 504069175 2170 00915 51811 08 50810160100 
016 10110/170 00170111015 2170 1780012100115. 

3.71018 17510080101 2170] 5১21111780101 91011 08 0217160 ০এ 117 09 
58210 (০0 391 28002911101 06 10010958 2 50201911105. 

4.118 10015 01 20617021108 2110 01155101 51911 08 10 11 271. 
01 4-30 0-171., 8১009101 017 52810011095, ৬/191 015 51911 108 পটে 11 এ. 
[|| 1-30 [0.7 

5.1168 58281013001) 51911 08 0091 011 10 28001011590 [09150175 
5/61/ 09, ৪১০৪0 5017095 2170 9001 085 25 2165 09018150 10 08 
(50617116171 101109/5. 

6.179175075 $/151110 00 001911 11101717290017 [িতো 017 000195 01 076 
1800105 91080 20101) 17 ৬/10110 10 01816821081 01 10781900105, ৬11615 
901101105, 0810018, 5196019 0181 00001998001 8170 02 0101801 001 41101 
118 1110111281101 01 0010165 21765 £50001750. 

7.2৬5% 0915901 ৬/1911170 10175950601 97 00০04119111 51211 05 0009117 
2৪510109175 00151 0 1121190 2 ৬/100591 20010110200 011 016 10785071105 
তো 10 11616691081 01 006 173800105, 030৬6111181] 0 8917091, ৬1711615 
801101705, ০910012.118 01775 021 08 00191790101 06165961091 01 018 
79:00105. 

8. 72801 80101102001 17991 109 80001110281160 0 2 1500117017020017, 
0171 08 01950171090 টা, 00 08 0902911780 001] 06916591091 0 016 
28০0105. 

/900109175 ৬110 25170 87051 50101805  110051 5010171 
[800111917090017 001 01911 00791 0 06 20100218991 01 05 51915 
(0 ৬/7101 09 0910170. 

9. £2901 00151 ৬1 09 15509010128 091100 0 51১ 170105 011. 
26176৬/215 01 91১6 17701701521 2 178 178 08 00591760। 5001501 10 
030৬611116175 0015611. 


পরিশিষ্ট :ক ৬ ২১৩ 


10 090৬1711171211 178581৬5 10 18177981559 1018 81018 11011 10 050109 
৬/790617 28. 00001761 0 21014551211 09 1550180 01 115080001. 1০ 
18950175 ৮/|| 09 01৬61 11. 0858 01178100521, 081 016 031 06015101 101 
1115281 91198111951 ৬/101 05 70901 ১5৪০1812110 050৬6171781 1 08 
70110021 09102107111. 

11000011115 0 8১009010101721 ৬9116 2110 00001116105 1 9179016 
00101001 518]| 0111 102 [07000080 9001901 10 5001 00170100175 85 06 
159091 0 2500105 512811, 11 10116 10211000121 0956, 01115001511 101 07911 
58161 21701715011. 1০ 54০01 00০00411811 512|| 08 15508010118 1156 ০0 
510109115 ৬/12178 09111180 00101659১05. 01110181121 000 00001718115 
৬1 09 155090 এ; 0178 01778 10 2৪ 510009171 

12 109 01501 91911 1821 01001 217 1800105, 00001811501 00995 
09101710110 10 06 9361932| 050৬611118115 2101185, 01 101908 00001 1081) 
116 10251081011 ৬/1101 18 01 9178 15 /10110-118 00051 ০8178 77491 108 
৪)02101580 11119101170 211 100015 2170 00০01716115. 

13. 10 10915017 91911112156 81১ 5011 01179811€, 1 091101| 01 0091/159 
(10001 21 180০010, 90০0০011811, 01 09016 081010170 10 07598817059 
030৬911111615 2101155 

14 109 1116 01170611019 00910119181 08 1560 10 21 [091501, 801111090 
(0 06 59210 00 ; 1701 91211 279 10006৬/1121, [001191016 01 0081%/155, 
08 10017111050 11 1018 58201 00 

15 10 050170 51911 08117901801 21 1780010 0 000011611159490 101 
3১911179001 ৬/1011001 06 ৬/1021 10611199101 00018100204 55019001910 
118 050৬6111181 0 99102) 11 018 720110021 18109101611- 

16 91191709, 85 না 55100551018, 15 10 109 1772011911160] 11 16 5821017 
[২০0০1 

০ 01100191195, 91015 00905 91811 02 (91911 1110 018 99810120017 
০ 000 91911 102 591911 11 065 58281010010 10291150008 0119৬/50 
1212 5010170 2170 9171010 2165 50100 10101101080 2170 1 10 
0100171591911095 19 1 06171111150 00 51068. 9 17198101 01 016 5582101 300 

17 1500105 210 00011718115, ৬/121 00176 ৬10, 01 21 01059110 0176, 
518] 10212101770 11081750110 1016 11701100121 10 ৬4110] 06 17282 10661 
/550160 10 102 01081 11 012109 0 08 95891010901), 10990191 ৬/01 075 
9110)” 1550590 10 119 1$891091 0 800105 ৬161 118 00০01718111 495 
7217060 0৬81 10 ৪১111190017 

18.1178 00061 11 019105 01 065 5895101 2001 15 81100৬/2190 10 
2১0০1109 [021750175 1011 (8 3528101 001 101-- 


52201 0০০01712171 15001760 10 2 51008171 9170010 108 1590180 /101 2 
07111901911, 171 (0 02916191790 10 078 155010 0100081, 1121 19 05 
3121 0 118 50006112170 1210117180 0 1 10016 00০01712171 
21217 0158. 01 28 09 01058 01 06 09 
9 05 799৭---1936-37--1683/200 


২১৪ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


(1) /0101 01620 0 116 0160010 10195 2170 16001901015 ; 

(॥) 10951519111 019180210 0 016 010708175 80010110 : 

(1) 0911906 01 217 5011 10 217) 150010 01 21101016 0910110170 00 
119 00611118111 01 8817091 : 

(1) 1911049509, ০00100401, 1181015, 01655 ০01 20010 9159 
018175148, 01161) 10 08058 08170, 10 00191 00001102115 01 1116 96210) 
70011 ; 

610৬1060 218/2/5 0181 018 ৪১০115101] 0 217 [091501 51811 06911001060 
|] 81070 10 06 06080 58016191, 00৬21111611 0 8917991, 7০010021 
06021077217, ৬1056 01095 57911 06 11191. 

19. 1 2৪ 582101 15 10 08 11806 0 116 36০00 300 9 018 
21010110211 15 1600160 10 09100951 ৪ 958210110 659 ৪1 018 1216 ০0 35. 60 
9 1710110 005. 2 209) 10 108 06170091160 |) 20421106 /10 08 02851061 
01016 58016101191. 91 076 0910051 09110 17909, 08 5821 %/| 05 
1806 0 0ো। 89951912111 2110 06 10101718100) ৬/21150 ৬/]| 08 01191180 10 
018 81001100110 1 2061 11510500011 0 06 1800105 2110 00175010800 ৬8107 
018 06502911111 00106171890, 115 00175108160 121 (1618 15 170 0016001011 
10 015 08110 0016. /7) 029181708 ৬/|| 06 161001060 10) 06 /00001715 
09109101181 01 018 01091 01 016 1669091 01173900105. 

20. 10 1110171910001 21010 0010165 01 00087161715 1128 106 0181 210 
10 01501112906 [06111105010 11918 2 0070১ 01 2179 00000772111 ৬0701 
[81818108 10 (8 [06108101811 001081790. 

21.1116 01206 01 ০0019511206 0 06 36001 1২001 5197 ৬/]| 06 
2108 1919 0 ৮40 21195 0081 100 ৬/0105 ; 51011 যি 0191095 11191 
08100291011 20/21106. 

22 /7) [091501 ৮10 0585 1719 1800105 00 পীর 01159101102 
765698101 2110 [040115165 211 2171018 0 ৬/0116 09590 01 11917 519] 
061009911 | 06 8917091 59016191121 160010 7001) 0175 090 0 2৪017 
/011€ 11118018191 281 10001102110. 


পরিশিষ্ট :ক ৪ ২১৫ 


8. সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখার জন্য বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন 
সময়ের আবেদনপত্র 


48 /2/2) 80101211008 51661, 
০2108605, 210 41, 1926. 


1718 148810681 0 2800105, 
050৬6111111 0 8217021. 


৪. 

| 911901| 06 5১061161) 01211600100 004 1 /001 10101 01211175 1081115- 
9101 10 00175011 50178 01 076 0০9০1191705 16121110 10 1018 ০011॥1096 01 
০1010, 25 09121160 |1 019 71555 1150 ৬০। || 

| 11011 59) 021 1 17956 0881 00100400070 582910195 11010 06 
|1102112112800105 101 50118 0116 0011 লা 5018 16 1 ৬4216 8110/50 800655 
(0 06 00001716105 17611000160 28100৬6, 05১ ৬/0010 070 20900 01 110111 
011 118 59810190101 177 9000). 


| 119৬9 116 1011001 10 108, 
911. 
01 17051 0)08018171 981৬9111, 


৮%৮০$৮-সদ্রি- ্‌ 
১ - হু 


২১৬ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


46 / 2 / 2, 80101211108 10881, 
০91009, 70 401১, 1926. 


11816591081 0 11817500105 0 062 05021117171 01 8917021. 
০৪1০0109 


501, 

| 21111180910 01 90118109110. 360 ৫. 09650 60115912171 

17161800109 0 1118 (00117111058 01 (01001 8/11101 | হা 08511085 0 
00175041010 218 111 18508010076 52817/9911191705 | 891991 2110 11111 
58001), 078 ৬/18 01192) 1)7 এলালা। 85 1195 11 ৬15৬/ 02 [0010110980101 0 
11010019105 01 01656 54018015 

| 2 9 00179109 50010917101011012111115101 /011110 01091 10118 00109109 
01710 49800172810) 92লো। ০11. 21011959 911590/ 10011015180 48893 2থা। 
52101 9170 +391211 2া। [৬101017 05 191155101 10 6012170105590 07 
011100101151180 16800105008 00৬21711111 01 11012. 

| [05106 91005 1110171728001 15 ৬/781 090 1900116. 


11782 11681701001 10106, 
511. 
০0] 10951 01060181591 


/2৮%০০৮-৮ পহি 6১০ 


মরার বা পরার এরর পার ১৮০ চারার _ রর রর হারের (রর ররর হার, (রন রর রর ররর ররর দারা এরর, এরর পরার রা জার ভিজ 


48 /2 /2, 83010121108 50581 
0০91081115, 1610 41, 1926. 


11791695091 01018 3500105 01018 050৬1117911 01 891091. 


০11, 

001 00179101010 1012 71008901705 01 0116 00111711666 01 01001191910 
10 108 521017/9351 015100170211065 17 88170201 1 501155 116 0191 28 569101 
00170010160] 811010 0181800195 0106 401010191120291071611%/00110 01110 10 
|01110161911781911915 011 019 5010190 2170 1 90110110191780955281 [091771951017 
[01015 19198117150 109 019016/011 11701 01811101172 09111991011 10 2)21115 
[11817200105 01112 9010151 2110 £500/0890017 10610211791715176120170 10 29121 
[21111701101 7২9 2170 1721710111519/21 01911012 ৬10/935021 15910200451, 10 
21791016118 10 004101191 17101001210115 017 178991৬/0 11101217 /০0107185 


11725৬21018 10170101100 108, 
511 
4001 17051 01080161 5961৬7171, 
০১৮০৮৯৮-৫মিিসপ 


পরিশিষ্ট :ক ৪ ২১৭ 


1, 911৬০ 50961 
০2100119. 250 /5490091, 1926 


11816861091 01 06 72800105 01016 050৬6111611 01 891021. 


০11 


1 51911 106 ৪১171617161) 01911601 (0 ১০এ। ০1101 01911106 09111591017 
(0 00175011116 75৬91015 1600105 01 016 050৬911117611 0 861701 [ি0ো। 
1775--1858 00 67901617168 10 0011601179(911915 017 06 0110/170 54015015 


5311/951 [3191117021095 | 89109| 

| 11014159890 2থা। _- ৮16 0119/90 5121-80-08018 
11911890921 -__ 19 0119/20 1901 এএ তি 

29121 91917019121 1102 

28191 32980191211110500 98281128001. 


112৬8 01810170010 108, 
91. 
+00]1 11051 006016198৬1, 


7৮৮4৮ স্প৫৮% | 
ট৮১--- 


২১৮ € জানা অজানা মহাফেজখানা 


4৪ 03149 8৮১69, 
০০4০8% 6৪১ 350 2৪০6 90792, গ 

র রর খা নে 

2 

দ৪ 0874৮ 3৩০৩2 
নি 00 
হী রী ] 


& আঃ 


))] 
0০0-785:48150% 0৫ 350253, 00 5 সুইঙ্ে), | $ ৃ 
্ ঘর 109, 4 হু 
82 ১ 


8956 ১661) ৮০:41 ৬5 6. 201893540০0. ৪৭৪০৮ 20০0172 %)08 







ক 


8০ 42827355650 ১৩ 09055 080$ 


5০১০৫৪04036 50653. 007 9:180% ০৮ 06 294৮ আও ০0. টিচার? রি, 
ঠা 5565 01 ৮06 35859555589 0৪ ৮০ 2১ 66116 83 ০ শি 6৫ & 
289০৩324175 150) 2100) 09658 20% 20006 $% 59 88418 9৮ 3 ৪৮৪0৫, 
8০৪ 29০020 2£1:25৫5 ৫35 7 979 20285০35০৬4 29338, ০৪৬ চ2০৫4$%25 
৪, 8৯ 2 869, 1,0.8,, বড 06 2:45)0 817011600 &৫ £8৪98 5০515 


27505০62০0৪) ০০০১৮৮5৩605 07800% 26965 8:5000. ও প্র১9208 ৮১৯৭ 


8৪৭60. 00৩০৪ এট ২০০৫৪ ০0 ৪20 385:795501171 ১৪৪৩গ $$ :০%:৪" 
০৫ 2০30 প্র) 4-50 2৮15 22 আজ, 98 28 85] মা, ৩৩১১০৮৭ 
৫৭৪৪৫ ৪1 4:90 7 57367309 ৮০ 0896 ৮০ 00৪ শি 8৪১০ 48 
৮05 867০76 0:256$ 9 ৮০ 4750 ৩৯৫, ০০ 58 875, 28 পৃ 85৫ 
710৬ 83$8১ ০ 5320 4) 29 25381560058 ৪ ৫93 8৫381 ০ 15. 
উঠত 4560 9৪০০৩৫ 01108 23165, ১০৯5৬ £7:৮০ £9০৬ ৩৭৪ তবু ১৬৬ ৮৩, 
05০5১ ০ 904 £95 036 দেও 94 90064780208 805 508 8০০3৪%০চ,. ৮০ 
 উওহত ০০ 95টএএওখাজ এইজ 5500০ 4750 ইউ ২৮ 
'পড 22ম৮0258 টি 9$8৮৪19880348 579 রাও3.১+009 ৮ 
524 103750. 880 360 05আ। 5০ 35০৪৬ 25 0৯০ ০3372 এ পরি৫23 85 & 
1$৯০৪60% -] 870635569 665086505. 1285% ₹ 546 ০৫ 9 021 
আ01য. 078 552683. 20০০2০9, ০ টি ০489 পিঠ 5৪ 205 ০£ 
১1 0 ০56 6 2৩৮5৩৮৮১০০4) 1১08 9500 দি8::3-8206- 0৫ উঠ 0,৮-১০৩৮৯ 
::৮.৪:0০-22:3 05 26 803৪3 ৯৪৮৪১০ 5০01855 ৩১ এল 3256550 26 


. 4 -১55695 ১১ ট৪ 
83ঘ0-5 50৩১4০১১৪০0? গা 050 ১55 5১৭6৮ ০ সি 


5163৮, 
8৪ 15000 ১৪ 6900;086৫. ৮:$7৮55 না ৮৪ £০৪০৯৩ $০ ৮6, 


০৬৩ টি নিলি ৪৪:০8) 


7772-০৮-05, 


পরিশিষ্ট : ক ৪ ২১৯ 





৯ ৭ (১ 120/2, [০০2 0১3৭ ১০ চিএ, 
৮: টি. 0৪1০0৮০%১ ০ 1৮,1৩2, 
পপ চর 
/ ১, 16667 0৫ ১75 2900105 

ৃ 0৫:05 8০928060৮১৫ ০ 
ঃ % রি . ৫৫ 3 
তা ্া 8258] 9৩০ ৯.3, 6, ৪, 8805. 4 


টে 


8৮৮ 5 £ ৃ /৮, 
সপ এ টির টি... নিউরি 
[ 5৮] 0৪ 051156029০4 লী $1 0011 2]9% 70৮ ইন 


| রা £ ৬ ৪৮২ /6. ?. 8৫ 


9512, 


৩ 006-8848508 ৪৩০79 03 558 205550 0৩1 ন1008 ঠ50 00৩ এ 
লছুীত 


২০ 89535 0৫ 005. (805284. ০টোক্ট্রোছ) ১6৪৪ 0 74০-৬০ি [78137501955 0 


5 ট৪ 
টা 


01522 ৮০ 608৮5: ৪ 00০2. 089] ০৫ 1101705৮802 07 2 ও ও৪ি৭ ৬) 43 


-৯ 


681 08৮5 ভ2েত% 06১.৩টা 5 গু: 911025501 মত ও পিএ) ০ পিং 


ক 


] 1)0%3 ৮১৪ 1০:১০: (3103 
টিতে 
হ। শত 


ঘু0০০ 2005 0১92825 90৮৬ ০৫৮, 


শশা 


্ী ূ চি ৃ 
১/০০ চ 8:42 4 £--- ১ রর 
7 ৮ 


২২০ জানা অজানা মহাফেজখানা 


৫. গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য বাবু যোগেশচন্দ্র বাগলের অনুরোধপত্র, 
গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের অনুলিপি 






[ক 'প্টগ্য 
55 শি ৮৮৮ 

১5 [4011111 1 | (11150 র 
"13150, ১975 ৪: 
809) ৫76 ০. 
1২০.) 1: রর 
10755, 1৮:71], 41 ধর 40. 

টি আনি জর 
0987১ ১০ | 1/5 


1০৫টি এ ৫৩ পিক শির পপি বার্বি 
১৯ | -৫০৮ ৫-৮৮%৫ র্চিরপপ্র ০ ৫ এপর্তে ৩৮ //2৮৫ 
রর ক র্চা -৫৭৫০৫৫০ৎ 
উঃ. ২:51 2366৫ ৮০৮৮৮ সন, এপ পিসি ০ টি 
/ ৫৮৮৫) পার্ট তে ৯৮৮০ চর ৮৫০৫ / ৮৮০ 
4৮ চা গঠি ৮৫৮৫ পার্ট পলির । ১ার্শিৎ। ৫৮7 
৫ /৮5৫ ০৫০ 2৫4 7৮ রি ৫৪৫৮৮ ৫ ৯৯৮৮ জরা 
/62-৮-০ /৫পর্শির্ণ, 
ভি নচা্ীর্বি 
/% ৫৮৫ ০১০ ০৫:০০ পা পপি 
টে ০০টি 
/24) ৮৫লিপাদ ঠাপ “পার্ল টিপি পাপী এর্টকন ০৫৫৯০ 
৫৮৫০০ /- 37 42 /78 (৫৫৮৮০ ৫4৮৫ 


পরিশিষ্ট : ক ৬ ২২১ 
বাবু যোগেশচন্দ্র বাগিলের গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের প্রাতিলিপি 


]) 


897/0677£5 210%61 0/ 440728557627) ৫0480 136071615 49077717167 1 


99070) 16097), (৮0567177770111 01 /)071041. 


] শু 61080 1৭৮11110001 1 (001010171১1111]1৭ (মা 06 05৮6681০7৬0 
অ12গগ সে 02 00011600012) তৈ0 000 শেশম্তণা 00116006145 11 00 11211618112 ৪৭101215১৮৭, 


রে ক. এ ৮47 .---/৫৩৫4-৫ 


পিসি ০ রি রি 





19 19017116660 170 189 11) 5011) 1০0, 01110 1101 10018171070011, 
0০977707601 3817691, 500190৮ 6০ 6179 10101011101) 17710750115 01010) ৯000) 
81828010173 8770 11701881019 89 17785 [0] 11716 (0 61108001701 1110)111075510)00৭ 
06198 100 €7710:090. 


/ 


11176: পর 1255045 





8 0 ৫৩83060928৮ 720-1,0060 650 


২২২ ৪ জানা অজানা মহাফেজখানা 


৬. কিপার অভ রেকর্ডস্-কে বাবু পূর্ণচন্দ্র দে “উদ্তট সাগর" -এর আবেদনপত্র পূর্ণচন্দ্রের 
জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখাজীর সুপারিশ 


(৮. ০৯৬ 
ব্য নি ই সি 
6 ৯ পি ১৭০৯4 
৯ 2 / 
4 2 / % ্ রি 
ক 

্ি 

রঃ 
১6? ৫ রি তে %/॥ 144 £? ৫ 





নর 


পরিশিষ্ট : ক ঙ ২২৩ 


ই ১৫১৫১ ৪২ ৬ য়েজ €১840 2885. 


[. ৩৫৯২১35২১7৯] (ছাই [৫১7৮4৯১8181 ৯57৩১৬৬0২১6 রর বিল বিনা 
৪০০ িভিনিনিরতী নি মাভরহিরিতি নার ০ 


5 1১৭৭ হ। (501481201১8 8৫৮ 0১৩ 11৬5৫] 8)৫১১৩০২৯৪ ভ্জ 2 85505786 
(৭৯ 818৩ ১১৫১২২7০ উই তপা রাগ 0611815036১ ॥হহশির। 0১৫ [3৩১ হজ] 7০215 


| ১5775 0৫ হা) 


রত চি 
88৮04 _ ৯৮ লিলি পাশপাশি শিশ্ন 


4০৮ তু পাগ্ _ 6৮০-৮২4১৫2- রি স্টিক ৬০০০০০০০-টিটি 


পা্াক্টি 


টিলা ০০ পরা লাস্ট _. পল উপ সস্পপ - 
এ 


» র9৩18886 28845. 


পেস িপপিপ পাপা পপ পপ সপ শত পক পিপিপি সাপ এ 


০৯৫০... _.__. ১০০টি. অর্প টলমল শাসক 


8:০৮ 6৬৫--28-6-1৭28--7191-৮১০০-, ৩.০. 


৭. কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী ও গবেষক ড. জে. কে. মজুমদারের জন্য 
টপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখারজীর শংসাপত্র 


82102 ই 
০৪3০০৩৮১৪৪ 12// 35 


বু 2005 জ১০]) 08590092052 ৮2 
0০ ০ ০10১1153530085$ 2৮ 3৮০৪৮ 13 দ৪১370000৮05০11095 05 053 
9৪৩1 ০2৮ 3ম ওঠ 09598০0 ৮০০৫ ০ 5০028৪ 108 33) ৮৪945 
৪038 0৮55 20০790328 হ) ১৮০১০ 0০05 87543 9301527৮215 
8০0315৮5০97 2০০ 09853০077৮০ 088 279 ৪০০৪ 57) 69 


ূ 
ূ 
০০ 
ৃ 
ৃ 


[00952] 25০6০56 30601১309 0৮৩ 


6549) 588৮5105 209589 1 5৮৪5৪, 


২২৪ ৪ জানা অজানা মহাফেজখানা 
৮. ১৯৩০-র কালে মহাফেজখানায় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছিল 


(3) 
(0) 
(০) 
(9) 
(৪) 
(0 
(9) 


(1) 
(1) 
৫) 
(9 
() 
(1) 
(1) 


(০) 
()) 
(৭) 
() 
(9) 
(1) 


(4) 


(4) 


/501111151018051115101% 01 8917081 1813--53 

15101 01 08 1710001/ 0010609 

1115101% 01016 ০91001119 181901021 ০01609 

118 01212 2217 10101) ০১ 

11510101010 ০28100112 

2123 ডিআা। (81012130/ 2170115 90161 22171691712 305 


72910001915 81000160/910116101161, ২০111 11610181, 40111128101 210 
9111. 11610161 


2৬০01010011 01 1-0021 59100217180 11 110019 

1115101 01 06119017011] 5916 

22119 12110 38৬61016 55191 | 5891021 & 91121 

15101 01118 £0617 32810615 010 08 ০9108112 01101610100 
1115101% 01 06 £€211) 501৬5/5 11 117013 

15101 01 016 51118 521712 ভা 01 5052110, 10)119179110011 


50118 50012 00510115 | 8617001, ৪. , 0121179, (5100 5901109, 
1111121 5801100621০. 


[16 01 0216121 01840611210 

1115101 05521) 

0100) 0 110121 41010121) 

111910 011701217/50110011016 01 06 1910 ০61701% 
1115101 011101217 0017510110001721 106৬61010171911 


72111 11151019029 ০1 09112110125 561 01 50112, 001180150 
৬101 018 91111 0106 [01/211 00 016 80210 01365৬91016, 11000115, | 
00118010001 ৮0 20001 191180401210 3211. 


11510 01 06 1011 %1]1011) ০011806 01 897091 
91001 0106 101191 ০0151010110] 11 11012 


পবিশিষ্ট : ক ৪ ২২৫ 


প্রতিলিপি 


[) 
০. 


91119711101 01447715107 19 116 1160010) 1)70110011 


90010 11091) (00071101101 11001 


1100১ 110৮5115819 (৮10 (91918187 9110010% 10070000810 11155057100 00089 0 
1979%6 00) 00017000000 100 016 1000) 01130020501 006 111001:0110)1 15 মা) ১04, 


444444৫7০4৬ 
| 0911660 10 086 118 ১০৫0 100) 01 116 [6000১ 10008711601, 
(07007106011 01 867681, 580)০0$ £0 019 00710111075 1110)0591, 8) 10 ৪001) 
81181081015 0110 10716801015 85 118) [01 0076 10 11016 800 11008 0651003 
10166 106 8110080. 


14148 1114 





চনে 


৮10 ///৮০৮4৫51 110 (10101100005 


9.0 চি ৮-19১8৮7291--10005 00 


২২৬ ঞ জানা অজানা মহাফেজখানা 
১০. বহরমপুরে মহাফেজখানার গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসুর 
আবেদন, সুপারিশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপকপত্র 


3 


1০076 15991006701 0০ 7652 


(0০৬৪1512600 01 99768]. 


11966 1655৩ €০ 811919 (0: তি 500091)113 (10166 9108৮117817) (০ 
10315801 00908817161115 £2 6109 56910110001 01 0195 (0৮৩77752601 
13011051 1500105 [061১07701)- 1 [0007015৩1০0 0০771015৬20] 09 


৮9163 ৪770 00170101097, 81) (09:06-11152 591))60৮ ০1 159 71356987077 05 


19105০01707. বত টম ৬৪৮৫. 1 ০০86. .801রক্ত ২ রঃ 
তা৮৮০৪ £০০৮০৯/৮০৮০ 0. বি £৮- ২৮৪৩ £০ 


1 ও /9৮ 55010 ও টিনা রি 8775-12-55 


1 ধান] ও 0019382176৩ 20০০10150081801)- 


[খন (7 01০০5 16819) (01059১৮9716) 6725 
/5007555._.115- দিস 222 তি 


উহ ৮ .. 396. ৯৬ 
ই 2 নি টি (3০. 25552257252 


০২ 


[09/5..... চি দি 051455552552578728 


গন্য )১১০০০১ ৪১০৮)০০৬ 81৮1772551৩ 9৩725) 05508 &০ অএড (2 ২২২০০] 
9০৮০০ চা সেট 0৮৯02 ই হযে) এ হও 0 হুদ, ই) রর 
ঠ0 উল 802 সা55500 ৬11] ৮০ ০০083 0৩৯0, 57528, 

সিটি 2৩০000১51535008, 8504501 ৮৪ ০8585000 হতে ৬০০০৩ ৪ 1২৮০০২৭ল 

(0৫00 8806 8৫৫ ৮০৮40202900 0 জ 02$%:58$7 ৫৩ সনে 
10605088 টি0০ঠগ) 0৫ ৩. ০22০৮ ০০0৯ ০ 11২ সত টি লক 4458 

। এ% €), রা £ 815 1 দির 





:৯২০ ০ ॥ ৮৩" 11 /2-2হ-45] 2০ 


সর্ট ১, ৰ /৫2 


(এরা পর 


পরিশিষ্ট :ক ও ২২৭ 


€ 


:79001777761708 67018. 


1 টু 
] তা [101 [65010] )7১০100৩......... রজত? 
হিরা তের 3852-58 


(০1১6 ৪ 11 8170 [১0০01১67 [১975017 10152 8113৫800888 85 ৪ 8(00067)1 





&০ 05 ১৪৬০) 17০07) 01 019 (,956100176)10 01 7357768] 786০0745 


10609770617. 


1%7,90....... 81৯10 চিন --ািররীনারাকারাত 
£১007985......... ১ ০০৬১৫, 


ৃ দির 5528৯545222 5255 ১১... 4 ৮2-22-2555 82252254525 


09815705815075....... 6.8. 0... .... :.............৮০ 


[)9/5.........০. 21905... সিন্রাাালের র্যা ররর ররর 


2. ₹১. ডু র--৫ ৮১৪-১৯৪ ১০৪ ১৪১-৪৭১০, 


২২৮ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


পরিশিষ্ট : ক উড ২২৯ 


১১. ভারতীয় এঁতিহাসিক নথি পর্যদ মনোনীত পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক নথি অনুসন্ধান 


পর্যদের সদস্য তালিকা (১৯৪৯-৫০) 


স্যার যদুনাথ সরকার, সভাপতি 

ড. আর. সি. মজুমদার, এম. এ. পিএইচ. ডি. আহবদল 

বিপিন পাল রোড, কলকাতা ২৬। 

ড. এন. কে. সিনহা, এম.এ. পিএইচ.ডি., সম্পাদক 

লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

কিপার অভ রেকর্ডস, পশ্চিমবঙ্জা সরকার, বহরমপুর 

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, এম.এ শাস্ত্রী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন 

ড. এপি. দাসগুণ্ত, এম.এ., পিএইচ.ডি., ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি 
শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বি.এ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 

২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা 

মি. মহীবুল হাসান খান, বি.এ. অনার্স (লন্ডন), রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেজাল 
৫/সি স্যান্ডাল স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নং ৪, কলকাতা 

ড. পি. সি. গুপ্ত, এম.এ.. পিএইচডি 

লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

ড. এম. এল. রায়াচীধুরী, এম.এ.. ডি.লিট. 

লেকচারার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

ড. আই বি. বানাজী, এম. এ. পিএইচ. ডি. 

বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

ড. এসি. ব্যানার্জী, এম.এ, পিএইচ.ডি.. 

লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

ড. এসপি. মেন, বি এ. ভানার্স লেম্ডন), ডি. ফিল 

লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

ড. ডি. এন. ব্যানাজী, এম. এ. 

বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

ড.ডি সি. গাঙ্গুলী, এম.এ. 

কিউরেটর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা 

সহযোজনে সদস্য 

শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, বি.এ. ১২০/২, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা 
শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম.এ টুচুড়া 

শ্রী তপনকুমার রায়চৌধুরী, এম.এ. 

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ, কলকাতা এবং শ্রী নির্নাল্যি বাগচী, এম.এ. বহরমপুর 


২৩০ ৪& জানা অজানা মহাফেজখানা 
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ড. এস.এন. সেন, এম. এ., পিএইচ. ডি. ডি. লিট 

ড. আর. সি. মজুমদার, এম. এ পিএইচ 'ডি. 

অধ্যাপক এস. সি. সন্কার, এম (অক্সন) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 

ড. এন. কে. সিনহা, এম.এ. পিএইচ ডি., কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

ড. সুধাকর চ্যাটার্জী, এম.এ. পিএইচ .ডি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 

ড. ইউ. এন. ঘোষাল, এম. এ., পিএইচ .ডি., এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেজাল 

ড. এম. এল. রুনওয়াল, অধিকর্তা, জুলোজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া, কলকাতা 

শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 

১০. ড. পিসি. গুপ্ত, রিডার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

১১. ড. এ.সি. ব্যানার্জী, লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

১২. ড. অমলেশ ত্রিপাঠী, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা 

১৩. ড. এসপি. সেন. লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

১৪. ড. সিসি. দাসগুপ্ত, এম.এ. পিএইচ :ডি., অধ্যক্ষ, দার্জিলিং সরকারি 
মহাবিদ্যালয় 

১৫. শ্রী এম.বি. রায়, এম.এ. রিডার, ইতিহাস বিভ'গ, বিশ্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 

১৬. শ্ত্রী তডিৎকুমার মুখার্জী, এম.এ, সহকারী অধ্যাপক, টাকি সবকারি মহাবিদ্যালয় 

১৭. শ্রীবিনয় ঘোষ, এম.এ. রকৃফেলার গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

১৮, শ্রী এস. কে. সরস্বতী, এম.এ, রিডার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

১৯. শ্ত্রী নির্মলকুমাব বসু, অধিকর্তা, আন্খ্োপোলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনিয়া, 
কলকাতা 

২০. শ্রী মানিকলাল সিন্হা, সচিব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিয়ুপুর শাখা 

২১. শ্রী রাসবিহারী রায়, অধীক্ষক, ওরিয়েন্টাল স্মিনারি, মেদিনীপুর ও সম্পাদক 
মোদিনীপুর প্রিকা 

২২, কিপার অভ রেকর্ডস, পশ্চিমবঙ্জা সরকার। 
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পরিশিষ্ট : ক & ২৫৫ 


01176, ৮0700001210 
01110121 15005 | 88102, 
1797--1834. 

1115001/ 0 /8011111509001 ০01 
00191100, 1801-56. 

21010 000 ৬/0116 11 
01071901001 00011100116 16991 
11012 (50171002915 12018. 
[06481010781 07712790011 
210 00111700110810001 11 81121 
00110 06 180 20 191 
081710001185. 

5/90959111 18042116111. 
[0801116 01 ০010171 1100151 | 
8917091, 1757-1840. 

116 210 /১01169176115 0 
29/ ব্লা। 9191172 52172) 
521128000 

০810191 1115101 01 89108 117 
016 19 0817001%. 

8917001 70110105, 1937-47. 
ঠ010191 50018 ॥ 81121. 
0০011010010 2170  012109, 
1787-1840. 

29010191901 210 991792| 
26121552108. 

01910101 /501101151180101 ০0 
8217021, 1786-1837. 

82179391 1910012 01955 058 
810 [08910101761 1800- 
1850. 

|700-1210091856 171011061 | 
016 190 ০917041. 

50001 0191709 | 891020॥ ॥17 
[116 58001101191 0 106 191 
0০61141%. 

1115001 01 110/21 0 078 
6811) 190 0০217011%. 

[90000 11081161117 11012. 
910৬1 2170 51302001 01 
5016 1170150% ॥1 015 19191021 
25010. 

5040165 | 116 1115101% ০0 
0901. 1765-1856. 


২৫৬ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 


245. 


246. 


247. 


248. 


249. 


250. 


251. 


252. 
253. 


254. 


2525. 


256. 


257. 


258. 


289. 


0111100901/9, 3111 /£040102 


11011909012, 9101 0 


110111002901/9, ৩177. 6121551)। 


11001010170901/9, 5111 0501021 


11111161196, 5111 00010191019 


11011121169, 9111 10217 


11117101199, 5111 11919911 


11011121165, 51111 12171100102 
11001061156, 91 1001041 


/011761162, 9101 1৭9175)/217 


11010161169, 9111 7128120 01191012 


[৬101111611699, 9111 22015 


1৬101161196, 51171 5801121 16017721 


10110181186, [31. 5809979 


100101025011/9, 5111 5000017 


710019175 210 17105105015 0 
6000025001 ॥ 8819558 5০- 
[01৬15101 25 28 521111018 001 
8281 9551 89170281111 118 
190 2170 200 (58171001195. 


115 30192 0 0990010 
0,017119510181 17: 0317110517 
/501117150910017 /১ 05858 
5140/ 01 11951111115. 

11752 891021 70017011, 
1757-1813. 


71101019001 11 079 12)0517721 
171909 08697041 210 11161 
171090 017 08 0010171, 
1793-1818. 

1৩1716159101-0911011 7912819- 


5281108 1 891091 2170 115 
11101019106 0171 11701211 
60010280011. 


1178 3018 01 891709|| ০1121) 
|| 06 17198001 100৬9116171 
011012, 1885-1947. 
7115101 01 016 5৬০01001721 
10421119171 |] 0. 72 19157 
1931. 

|170121। 1281001121 10/616171, 
1918-1930. 

/5090105 201 8217121 09181095117 
5891709| | 06 190 ০9171001. 
(310৬1. 0 60010910001 11 
88179321 8905917 1920-1947. 
56170211 1119190005 00110 
72211010001 0 9210291. 

832170811 1-5015190৬5 ০০01011 : 
9100 210 01110 1862- 
1920. 

11611101281 0০21881 0 0০. চ. 


11655891217. 
01700110065 210 ০2010 
70111280101 1 058 £951017 


1601017, 1900-1950. 
50901012170 2011002| 1115101 
0 891059॥ 111 00181191121 0 
06 190 ০917001%- 


260. 


261. 
262. 


263. 


264. 


*265. 


266. 


267 


268 


269 


270 


271 


273 


274 


2175 


1১ 
সস 
0১ 


277. 


01110109019), 51111121017 


15120, 5111 8501 1৫08 
290 9111 /1016001121 


90, 511 31109 1৫072 


190, 51111 0211617017811219211 
21121, (1. 1২901592210 
72901, 9101 50001995 079102 


21911, 9101 0002811৫011] 


75801, 5111 73010 160181 


798011, 511 70105281712 
78011, 911 595211121211]217 
79011, 91 11109 


78171098911 29110 891217 


7917028, 9111 ০1110201211]017 
7817098. 9111. 0100 


72102, 51111121715 (91728170189 


72818112111, 9111 1৩9171291 


2280. 511 819৬/2012111217 


পরিশিষ্ট : ক ৪ ২৫৭ 


116 688521116001101% 0 
01558, 1803-66 

11001711235 79175 21710170123 
72018 01 1৫10179 728010016 | 
1701915 11011 001 17178900117 
১০৪ 01917019895 01 217 
50710019 0ো 90012 
2৪৬০1010101. 

|101911 /01111151180017, 1920- 
47. 

10100110121 11500 ০ 
532179391, 1885-1905. 

11051] 138180101 ৬/111 01115 
21013981995 01 0171552. 
[)5/910107181] ০0 10002110 
| 110/91--/5 10021 3972915- 
58108 5100, 1901-47 
701100911100401715 0 018 
৬1191171950 867991, 1818-- 
1947. 

118 210 01755 0 
[91011701719 190019. 

০.7. 01785 2110 590195 
05181701725 8056 19209-38. 
391091 017061 106 171511/0 
| 050%61705 

5100165 17 1075 5০09010- 
[0010110 1119101% 01 5০90- 
//551 38709) 7199108170 |17 
072 1911 (59101011. 

/01911217 5000015 0 
৬1101290018, 1900-47 

11908 210 (0০011718108 1 018 
01715525 1701715, 1866-1900. 
11191 2010 10/2105 116 
0115581 :777081/ 51555 
00110 09 11191 1191 0 176 
190 ০9700 
03981011 270 018 
725৬০10101019185. 
00101191151 870 3158 0 
২1101721151 : /5১ ০558 51049 
01 0171555, 1930-35 


|701917 


২৫৮ ঞ জানা অজানা মহাফেজখানা 
278. 727907210 9111 30 210া11 


279. 7210916, 5111 521119104 1681701 


280. 2৪09, 511 181912]1 


281. 1720, 911 01102121712] 


*282. 110]1105, 11. 19৬/772]1) 


283. 701901121]) 51116. 17. 
284. 29191020, 5171 ৩. 1. 
"285. 0111016) 1. 0০210 


286 20221 9111 815/212101217 
287. 72012912010 9111 07172111217 


288. (22115217115, 9111 1015 


289. $৪0, 511 81109 0191012 


290 2801 9171, 5211110 1601701 


291..28, 9101, 80117111917 


292. 9, 91171851195 1৫01াআ 


293. 2৪, 917, 85101 
294. 2, ০ 81172 


11625003101 308155 ০0 
0171558 01091 87051 01. 
30012|  0৮81065 | 1901 
0611001% 01552. 

01100101001 56100617911 07 
010 86790 07 05 190 
05111011%. 

11510 ০0 581210912 210 
11215৬/211, 170171--1957. 
58100611611 01 15170 17 2170 
2100170 91]10179 25 ৬/911 25 
1812৬21 0০0০0171915 1913010 
10 18901912)2. 

11151019 01 81051 38510910) 
| 12091 1829-43. 

ব5৬91116 /8010115020017 0 
95917, 1826-38. 

22851 8617091 1[01501015 িটো। 
00511101011) 00 0016-7210100017 
7৪21. 

51917161121 000021101, 
1919-47 

50012| 274 17010027170 40111 
01821] 0912917012. 
725৬০100101), 11091779115 
|) £951811 0. 17 210 91121. 
1906-31. 

75252111 0011951 17 09 
7117081/ 315185 0 01552. 
1937-46. 

7001017) 210 12555 
50/000176 0 08 17011005 0 


710৬1010115. 210 
29001011911 7 10002111 
0011552. 


7199109170% ৪911 9170 
|1711091191 82116. 

7011002। 0069101017761 | 
£951917) 8917991 2170 801779 
51108 1870. 
01511911150 0 59527. 
72511077916 01 18911017281 17001719 
210 0901091 0017981101 1 
7012, 1850-1900. 


295. 
296. 


297. 


298. 


299. 


300. 


"301. 


*302. 


303. 


304. 


3098 
3099 


310 
311. 
312 


313. 


314 


315. 


2৪১, 3111, 90021 011817012 
2০১, (01. 428/2170916011121 


20১, 9711. 162901123 


72০, 5111 1801৩) 


2০১, 3111 10100১0116011201 
7০/০0/0111, 12011101017 
910, 11. 30111 

218, 115-7280111 
72/11021থা। 91011 হি, 


5812, 101. 28101217211 


52112, 5101 17018901981 1601701 
528112, 9. তএ০। 
52119, 5171 16. 


52517981. 571. 015 
52110, 5111 10021 


52817778010. /5৯00845 
52171198021, 111 2211]116417121 
521712) 9111 1021195 


52721, 51. /509112 


52121) 91171 0117 


527121, 9. /8021723 


পরিশিষ্ট : ক ৬ ২৫৯ 


8211101) 017217012. 
11701981 /50111101509001, 1920- 
47. 


71010118210 11 89792). 
1921-47. 

60010110 211 50০128| 
[08৬51010176 1 551 
86105, 1850-1950. 

06491... বিল1081101 561, 
1783-1844. 

17012) ১।০1৭।  5516থা) 


00110 1772-1833. 

581৬10০৪ 28০0105 ০0 0০911217 
1110021% 09110615. 

(৮118 2970 90018 ॥7 
০91০40৪, 1860-1940. 
81901901) 0 
19100956. 
0০010011290101 01 5001106 8০901 
017 11019171905 01107 
11046176111. 

50178 /50905 01 115113 10118 
| 91911010000, 1596-18096 
1910 35৬61015 7010, 1885- 
1920. 

11011 2170 51881 1170491 111 
0০101017201)01 :/% 9100) 0108 
[69101011911 2100191. 
7011005 11 887981, 1905-35. 
/ 502 01 108 17201101025), 
50012 81010010110 17115101% 
0 160112]1). 

8010%/211 228] 

0021 7২6৬০115 01 89179391. 
9170: 5৬9119 /৯0111- 
59001 11 9110101, 1765- 
1858. 

8917091 7011005 ৬/10 509015। 


110 


[২5081781705 17018110119), 
1920--40. 
29702। /5071004110115, 27 


£0010901021 5000১ 
510110185 012170125 8099 


২৬০ ৬ জানা অজানা মহাফেজখানা 
3165 52511017 ভা. এে। 


317 5112) 9111 01281701 995980 
318. 55110175111 115112916291710 


319. 52811275111 9. 1. 
320. ওলা, 91 2029 


321. আল, 0. 5171 
322. ভ্রাতা, 517101121012 
"323. 52100, 19111110511 
324. 5811. 911 /911 5/০1। 
325. 581. 710 /৯501€ 


326. 5817. 9111 72910723521 


327. 5817 9111 7812] 1৫ 


328 521. 971 29801985199 


329 58171 911 50011052510 


330 5211. 5111. 51119 

331. 5917. 9111 5915017791 

332 5817 51. 5/2019 

333 59179010109, 911. 702৬191) 
334. 52917910019, 517. 001018 

335 5917 130, 5111 8119517 1601721 


336. 581 581712, 91771 50111 391911 


20০01101110 1115001 0 8017173, 
1817-1949. 

83817029| 10191175, 1916-37 
788521115, 70100218000 ॥1 
24729109195. 

85801254230. 

1801029| 17115001 0 8217021, 
1875-1947. 

5091251| 889555 2170 19019 01 
03281701121 19110121151. 
701105 28170 50016 | 
881091, 1927-37. 
70010110210 5001211119101% 
0 89170291, 1920-47. 
7৬০01010101 0 ০010112| 
[20010910101 20110%. 

[00107 2810 72010) 0 
88109111018 1810 ০211041%. 
50019182858 2810 1050199/ 01 
75৬01001721 1810115 | 
3919981 1905-359. 

53217091 2211110215 1 02 
1810 ০2171001. 

91700 0 2 121050 110015 
01555 11 88970212170 1161 
[২015 17 170111009, 1850--1900 
11191001016 52119152170 
/50121121 (50170100170 072 
২0701811212. 
09917011210 219018 0 
11011 11 1101217011105. 
৬৬/০1110 01955 18109116101 117 
11019. 

|1700-81101911725909, 1865- 
1910 

752852171 1109176111 17 551 
23917091, 1936-69. 

59021 17011519105 00৬07 
| £951817717018, 1830-1930 
210916558 11 11012 11 061915 
1910) 0,21711%. 

11151017 0101110911017, 018172909 
০0700128170 /550018190 
১0015015. 


337. 


338 


339. 


340. 


341. 


342 


343 


344 


345. 


346 


347 
348 


350. 


35৪1 


3১2. 


51121112, 9171 00112 5217121 


51129171723, [010 1217] 


511211128), 911 19121019119 
51128117128, 9101 58160109093 
91118505428) 51111 /১1€. 
51171950928) 911. 50012 
5101171) 571 ৬৬ 1৭ 


5170, 5171 919/50810) 52121 


170, ০111 10217090921 17019590 


91170, গা 00109 
9110. [01 /২ 12 
51170, 171 19511091917 


317019 0%, 5177 501115 


5119, 9 1001025 
51775, 91171601721 


51713, 117 71801010172 


"353. 5728116), 117 81617 60৬/210 


354. 


50112) 9111 902 


পরিশিষ্ট : ক ও ২৬৯ 


910৬1 210 06610107761 0 
2.80517855 (0০011170110 |7 
12181. 

1115001% 01190110050 গিঢো? 
716 1110012 ০0 1065 180 
০6171041. 

50010-600170110 01211095 117 
/খ59, 18609-1900 

115101 ০0 068 ০০-010919049 
10/91191 11 81121 1904- 
37 

0021 17110 111 01101212010 01. 
10151 79959115' 72951001799 
(0 118 79115111 35901040011 : 
53217071| (201011 

1178 67001517270 016 
19/2171012 

11510 01 1008171 11001510185 
| 81120, 1833-598. 
0০011001911715 2170 £1701011195 
/90911791 21051 ০।৬॥ 
381421115  010817 062 2991 
10123 0011021 

50178 /5509015 0 8101911 
/২010715120101 1 01552 
00110 1076 1910 ০8171001% 
[00110110 111510 01 80121. 
[17210111708] 178 £951 
11013 ০০017100917 

91101911951 19109116111 
53217091 [00101710 2170 
500181 1980101, 1858-1945. 
72291000011 0 891709| (1905) 
210 115 /9111101179111. 
৬০179001181 27021701191 
71559 11 8817081, 1885-1922 
3901281 1115101% 0 8917091 || 
0116 1916 190 2170 5211) 200 
০9171001185. 

/50121121 39190101711 551 
28217001, 1939-47. 

(00101555 170110105. 


২৬২ ৪ জানা অজানা মহাফেজখানা 
"355. 51900165, 19. 9101001 05211195 


"356. 5098855, 1015. 09128010123 
357. 5081012817211101]) 9110. 191651]া। 
358. 51 01. 111011 1601721 


359. 599, 100. 3529 1/91117217 


360. 51611101111. 0. তি. 


361.72811000011, 9. 51011001) 


362..11121, 0015. 12. 09 
"363. 1005101023, 1111359901৩ 


"364. 005110093, 115. 91910 
"3605. ৬৪119856161081, 1৬1. 171. ৬ 


366. ৬617119, 9111 5. 1€. 


*367. /5051917, ডা. /910101) 


"368. 11112] 01, 1. 15181 
*369. ৬1115) 11. 40111) 
*370. ৬/56, 11. 91785 409599011 


*371. 211, 115 15011 


91100010 09458 ০910809 
2170 /015118118) 1800-1820. 
2100910 0101 | 078 181 
০2111 96102।. 

1178 951 ০9851 11 06 181 
০6171001. 

52100909 11909 21011704510 
| 81121. 

০0170100001 01 100151102050 
10 08 [9৬610101161] 0 000 
| 81700909, 17090-1947. 

17116 50175000010191 1005৬8100- 
11911 |] 016 16119891 210 06 
4৪)/৪17012 111115, 1826-1947. 
50012 210 £001701101715101% 
0 988109| 31108 08 181 
0০61701. 

10951 51819 210 91111911 2018 
51706 1847 

8904 /511। 16072104135 0 
89115291. 

20101090101 1115101% 01 39102।. 
50০010-5001701010 1000101 ॥7 
38110150951. 

118 11510 0 871101917 
/২01711715078101017 11 3211079| 
72210217295, 1765-1871. 
91101517906 210 70110 | 
015 15175) /0110551900।, 
1780-1830. 

/0110811019 7 89192| 
71959109170, 1793-19091. 
10115111190 701 11019 10 
01117. 

11191160149] 1115101% 0 15019 
| 1116 191) 09170011. 
50010-60017010 82901010010 
01710958100 0 ৬19095. 
1800-1911 


তারকা চিহ্ু বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় / প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের জন্য দেওয়া হল। 


পরিশিষ্ট : খ 


জেনারেল কমিটির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণের চাকরির আবেদনের অনুলিপি, 
“অনুলিপ্পি'তে স্বাক্ষর স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের 


১৯০৫-র উত্তাল দিনে সরকারের সংবাদ পরিবেশন নিয়ে অশ্বতবাজার 
পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষের বন্তৃব্য 


ইস্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ বহু ভাষাবিদ হরিনাথ 
দে-র গ্রন্থাগারিক পদে নিযোগ বিষয়ে সরকারি ভাষ্য ও হরিনাথ দে-র 
ব্তব্য 


প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে ই.এফ. ওটেনের নিয়োগ 
সরকারি শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদে 
নিয়োগ 

৯৩/১ আপার সারকুলার রোডে “এক্সপেরিমেন্টাল গার্ডেন” (বসুবিজ্ঞান 


মন্দির) প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সাহায্যের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবেদন 
ও সরকারি সাহায্য 


কলকাতার অচেনা ছবি 
একশো বছর আগে (আগস্ট, ১৯০৯) কলকাতা ময়দানের সীমা 


১৯২২-এ আইনজীবী হিসেবে মহিলাদের নিয়োগে লিঙ্গা বৈষম্য অবসানের 
চেষ্টা : সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি 


সরকারি বর্ণনায় দীনেশ গুপ্তের শেষকৃত্য : দুটি টাকা ও এক পেয়ালা চা 
মহাকরণ মানচিত্রে সচিবালয়ের রেকর্ডরুম--১৯৩৭ সাল 
রেকর্ডরুম যেভাবে গড়ে উঠেছিল--১৯৪৪ সালে 


এতিহাসিক নথিপাত্রের সংস্থানগত পরিবর্তনে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক 
নরেন্দ্রকৃ় সিংহের প্রস্তাব। 
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